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নুন জীন্যন্ন ও ম্যালী 


শ্ীশরৎকুমার রায় 


মূল্য বারে! আন! মাত্র 


প্রকাশক 
রীপ্রিয়নাথ দাশগুপ্ত 
ইত্ডিয়ান্‌ পাব্রিশিং হাউস 
২২১ কর্ণওয়ালিস ্্রী,কলিকাতা 


কাস্তিক প্রেস 
২৯, কর্ণওয়ালিস সীট, কলিকাতা-_শ্রীহরিচরণ মানা! দ্বারা মুদ্রিত 


এই পুস্তকের ১ হইতে ৬৪ পৃষ্ঠা কলিকাতার ২৯নং কালিদাস সিংহ লেন 
“ফিনিক্স শ্রি্টিং ওয়ার্কম”এ মুক্রিত। 


] 

উৎস্্গ 

ৰ ঈড্যো বন্দ্যশ্চ । অথর্ব্ব ৫,১২,৩ 

॥ ইমা বর্ ক্রি্ুত আবহিঃ সীদ। অথর্ব্য ২০১২৩১২৩ 
॥ স চেতসো! মে শুণুতেদ মুক্তম্। অ ১,৩০১২ 
দদামি তদ্‌ যৎ তে অদতো৷ অশ্মি। 

| দেহি মে যন্‌ মে অদতে। অসি। 

রর সথা নো অসি পরমং চ বন্ধুঃ ॥ অথর্ক্ব ৫,১৯ 

| হে আর্ী়.হেকদনীয়, এই কট বাদী রচিত হইয়াছে, 
এই আসনে উপবেশন কর। মনোযোগ করিয়! আমার এই 


| 
ৃ ঠাকুর মহাশয়ের শ্্রীচরণে আমার রচিত এই সামান্ত অঞ্জলি [| 





রায়। . এক 


১০০৫০০০১০১০১৫০১০-০-১০৩০১০০০-০০-০৫০-০০০০০১০১ 


নিবেদন 


এই গ্রন্থে মহাপুরুষ বুদ্ধের সাধনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
এবংস্থুল স্থল উপদেশগুলি সন্কলিত হইল। এই. রচনাকার্ধ্যে 
আমি বৌদ্ধ শাস্্ীয় কয়েকখানি গ্রন্থ এবং রিসডেভিড, পলকেরাস, . 
এছ্মাগুহোম্স, তিক্ষুণীলাকর, স্ুভুকি প্রভৃতি মহাত্মাদিগের রচনা 
হইতে সাহীষ্য পাইয়াছি। উল্লিখিত গ্রন্থকার মহাশয়দিগের নিকটে 
আমি অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 

রদ্ধাম্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন ও ভক্তিভাজন পণ্ডিত 
শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় আমার রচিত এই গ্রন্থখানি আছ্স্ত 
পাঠ ও সংশোধন করিয়! দিয়াছেন। ক্ষিতিমোহন বাবু এই 
পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়৷ দিয়াছেন। পুজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
হরিচরণ কাব্যবিনোদ মহাশয় গ্রন্থের প্রুফ সংশোধন করিয়া 
দিয়ছেন। এই সকল শুভার্থী বন্ধুদিগকে আজ গভীর কৃতজ্ঞ 
জানাইতেছি। 

এই পুস্তকের জন্য শ্রীমান মুকুলচন্্র দে, শ্রীমান সন্তোষ কুমার 
মিত্র এবং শ্রীমান মণীন্্রভূষণ গুপ্ত চিত্র অঙ্কন করিয়৷ দিয়াছেন। 
তাহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। ধাহাদের উৎসাহে এই 
পুস্তক রচিত এবং যুদ্রিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
চুণীলাল মুখোপাধ্যায় ও সুহার শ্রীযুক্ত হরেন্ত্র নারায়ণ কবিরঞ্ন 


৮৩ 


মহাঁশয়দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তাহাদিগকে আমি 
আত্তরিক কৃতজ্ঞত। জানাইতেছি। 

নানা অনিবার্য কারণে এই পুস্তকখানি ছুই প্রেসে মুদ্রিত 
হইল এবং মুদ্রাঙ্কণে বনু ক্রটা ও ভ্রম-প্রমাদ রহিয়! গেল। 


শান্তিনিকেতন 


বোলপুর ] শ্রীশরৎ কুমার রায় 
৯ই বৈশাখ ১৩২১ 
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বছ্ধের জীবন ও বাণী 








শাকাযবংশ ও শাকদেশ 


কুশীনগর হইতে বমাুনপরধ্স্ত ভূভাগ এককালে শাক্যবংশীয় 
কবিয়দের নিবাসভুমি ছিল; এই প্রদেশের উত্তরে হিমগিরিশ্রেনী 
অরঙ্গাকারে বিরাঙ্গিত, পূর্বের প্রতাপশালী মগধ ও লিচ্ছবিদের 
রাজা, এবং পশ্চিমে কোশল রাজা অবস্থিত ছিল। বিষুপুরাণে 
বর্ণিত হইয়াছে থে? মগধরাজ নন্দ এক সময়ে ধরা নিঃক্ষত্রিয় করিয়।- 
ছিলেন ; তাহার অত্যুদয়ের এহপূব্ব ভইতেই ক্ষতরিয়েরা হীনবীর্ঘয 


শাক্যরাজ্যের রাজধানী কপিলবাস্ নগর রোহিণীনামক 
একটি পার্বতীয় স্োতস্বিনীর তীরে অবস্থিত ছিল। এই নগরট 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। চীন দেশীয় পরিব্রাজকেরা যখন ভারতবর্ষে 
আসিয়াছিলেন, তাহার পূর্বেই এই নগর বিনষ্ট হইয়াছিল । 


বুদ্ধের জীবন ও বাণী 


স্ুপণ্ডিত কার্লাইল সাহেব ১৮৭৫ ষ্টান্ধে কপিলবাস্তর অবস্থান নির্ণয় 
করিয়াছেন । এই প্রাচীন নগরটি যেস্থানে বিদ্যমান ছিল, উক্তস্থান 
এখন ভুইলাগ্রাম নামে পরিচিত । গ্রামের সমীপে একটি হ্রদ 
আছে এবং অনতিদূরে একটি নদী প্রবাহিত , বুদ্ধের জন্মভূমি 
কপিলবাস্ত বারাণসীধাম হইতে শতাধিক মাইল উত্তরে এবং অযোধ্যা 
হইতে ২৫ মাইল উত্তরপূর্ব অবস্থিত, । 

ু্চরিত-প্রণের্তাঁ অশ্বঘোষ বলেন যে, এই স্বভাবস্থন্দর নগর 
এককালে কপিল খধির সাধনক্ষেত্র ছিল এবং সেইজন্যই নগরটির 
: নাম কপিলবাস্ত হইয়াছে । অশ্বঘোষের অপর কাব্য সৌন্দরানন্দে 
কথিত আছে যে, কুর্য্যবংশীয় একব্যক্তি পিতৃশাপপ্রস্ত হইয়া কপিল 
মুনির আশ্রমে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন ; কালক্রমে তাহার 
বংশধরের। এখানে বাজ্য প্রতিষ্ঠ। করিয়। রাঁজত্ব করিতে থাকেন। 
হহার! শাকবন-বেষ্টিত খষির আশ্রমে বাস করিতেন বলির “শাক” 
আখ্য! পাইয়াছিলেন। 

শাক্যবংশীয়েরা যে এককাঁলে ভুজবলে ও মমৃদ্ধিতে প্রীধান্ত 
লাভ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই । 
ইহারা যে প্রদেশ অধিকার করিয়া বাস করিতেন, তাহার মধো 
কপিলবাস্ত্, শিলাবতী, সন্ধর, দেবদহ প্রভৃতি অনেকগুলি সমৃদ্ধ 
নগরীর উৎপত্তি হইয়াছিল। হলচালন ও পশুপালনই যে 
বাজ্যের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা, সেখানে খুব পাশাপাশি 
বু নগর গঠিত হইতে পারে না। স্থৃতরাং সমৃদ্ধিশীলী শাকারাজ্য 
যে বছুদুরব্যাপী ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ লাই । 

পুণ্যবান্‌ শুদ্ধোদন_ এই স্ুবিস্ৃত রাজ্যের রাজা ছিলেন । 


চর 


শাক্যবংশ ও শাঁকাদেশ 


সাধারণতঃ রাজা! বলিতে আমর! যাহা বুঝি তিনি তেমন সর্বব- 
শক্কিমান্‌ ভূপতি ছিলেন না । সগোত্রদের মধ্যে প্রধান ছিলেন 
বলিয়া, তিনি তাহাদের নায়ক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। রাজপদ 
তখন বংশগত ছিল না; শাক্যেরা তাহাদের নির্বাচিত নায়ককে 
“রাজা” বলিয়! সম্বোধন করিত । 

রাজ্যসংক্রান্ত যাবতীয় কাঁধ্যের সহিত দেশের যুবা বৃদ্ধ সকলেরই 
যৌগ ছিল। রাঁজকাধ্যপরিচাঁলনার জন্ত কপিলবাস্ত নগরে 
“সম্থাগার”্নামক একটি বিচাঁরশালা ছিল ; তথায় সর্বজন সমক্ষে 
রাজা বাঁ নির্বাচিত দেশনায়ক সাধারণ প্রশ্নসযুহের মীমাংসা 
করিতেন £ একমাত্র রাজধানীতে নহে, প্রধান প্রধান নগরেও 
“সন্থাগার” থাকিত। পল্লীবাসীরাও নিজদের ছোটবড় প্রশ্নগুলি 
প্রকাশ্য সভায় মীমাংসা করিত । আম, কাটাল, গুবাক, নারিকেলের 
বাগানে খোলা জায়গায় পল্লীবাসীদের বৈঠক বসিত। 

শাক্যেরা ক্ষত্রিয় হইলেও কৃষি ও পশুপাঁলনই তাহাদের প্রধান 
উপজীবিকা ছিল । হিমালয়ের অদূরবন্তী সমতল ভূভীগে শস্তক্ষেত্রের 
পাঁশে পাশে শাক্যদের ঘর'ুলি অবস্থিত ছিল । কুস্তকার, স্বর্ণকার, 
সুত্রধর প্রভৃতি শিল্পীদের বাসের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রাম নির্দিষ্ট 
 থাকিত। স্থুবিস্ত বনভাগের দ্বারা গ্রামগুলি ব্যবহিত ছিল। 
কেহ কেহ বলেন, এই সকল অরণ্যে দঙ্গ্যরা বাঁস করিত ; কিন্তু 
তাহাদের উপদ্রবের কোনও বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়। যাঁয় না। 
এই সময়কার গ্রামগ্ুলিকে এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য বলা 
যাইতে পারে । 

গ্রামবাসীরা সরল স্থন্দর জীবন যাপন করিত। কেহ ধনী 


৩ 


বুদ্ধের জীবন ও বাণী 


কেহ দরিদ্র এইরূপ অর্থগত বৈষম্য তাহাদের মধ্যে দেখা যাইত 
না। তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন অন্লায়ামে চলিয়া যাইত- চোর 
ডাকাতের উপদ্রব ছিল না_-আপনাদের পল্লী মধ্যে তাহারা পুর্ণ 
স্বাধীনত। সন্তোগ করিত । পল্লীবাসীদের মধ্যে যেমন কেহ 
প্রবল ভূষ্বামী ছিল না, তেমনি নিরন্ন পথের ভিখারীও দেখা 
বাত না । 

পল্লীবাসীদের সাধারণ স্ুখস্ব।চ্ছন্দ্যের কৌন অভাব ছিল না । 
তাঁহাদের দিনগুলি একরূপ অনায়াসেই শান্তিতে কাটিয়া যাইত। 
কেবল যে বৎসর অনাবৃষ্টি হেতু শস্ত নষ্ট হইয়া যাইত সেই বৎসর 
গৃহে গুভে হাহাকার ধ্বনি শোনা যাইত । বৌদ্বধর্শী-গ্রন্থে এরূপ 
ডর্ভিক্ষের বিবরণ পাওয়া যায় । 

পল্লীবাসীদের বাঁসগৃতগুলি কাছাকাছি সন্নিবিষ্ট ছিল। বিচ্ছিন্ন 
গহের উল্লেখ কোথায়ও দৃষ্ট হয় না । দুইখাঁনি গৃহের মধ্যে একটি 
প্রশস্ত রাস্তামাত্রের ব্যবধান থাকিত ) 

প্রত্যেক গৃহস্থই কতগুলি গোমত্যাদি পশু রাখিত ! এই 
সকল পশুর জন্য পল্লীবাসীদের সাধারণ একখানি চাঁরণভূমি 
থাঁকিত। শন্তক্ষেত্রের ফসল যখন উঠিয়া যাইত, তখন পল্লীবাঁসীদের 
গহপালিত পত্তগুলি এ ক্ষেত্রেই চরিরা! বেড়াইত ; কিন্তু ক্ষেত্রে ফসল 
থাঁকিলে তাহাদের পক্ হইতে একব্যক্তি পশুগুলির তত্বাবধানের 
জন্য নির্বাচিত হইত ৷ সাধারণতঃ বিশ্বাসী ও স্থযোগ্য ব্যক্তি উপর 
এই কার্যের ভার অর্পিত । এইরূপ বর্ণিত আছে যে, পশ্ুরক্ষক 
তাহার প্রতিপাঁলিত পশুর আকৃতি .গাত্রের বিশেষ বিশেষ চিহ্ন 
বলিয়৷ দিতে পাঁরিত। পশুদের গাত্র হইতে মশক মক্ষিকা প্রভৃতি 
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তাড়াইয়। দিবার কৌশল, ক্ষত আরোগ্য করিবার চিকিৎসাপ্রণালী 
প্রভৃতি বিষয়ে ইহার বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকিত । 

কষিকাঁধ্য-পরিচাঁলনারও মোটামুটি স্থব্যবস্থা ছিল। নালা 
কাটিয়। ক্ষেত্রে জলপ্রদানের ভার পল্লীসম্প্রদায়কে গ্রহণ করিতে 
হইত । সম্প্রদায়ের নায়ক স্বয়ং ইহার তত্বাবধান করিতেন । কান 
ব্যক্তি আপন ক্ষেত্রের চারিদিকে বেড়া দিতে পারিত না; সমগ্র 
ক্ষেত্রের চতুর্দিকে প্রচীর দেওয়ার বিধান ছিল। ক্ষেত্রথগুগুলিকে 
লইয়। সমগ্র ক্ষেত্রের যে আঁকৃতি হইত, উহ্বা দেখিতে অনেকটা 
বৌদ্ধ ভিন্ষুর চীবরথগ্ড-তুল্য ; উল্লিখিত প্রকার জনপাদেই সেকালের 
ভারতব/সীদের অধিকাংশ বান করিত ? সমগ্র দেশের মধ্যে অতি- 
মল্পসংখ্যক লোকই নগরে ছিল। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
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বাহার সাধন! পৃথিবীকে নৃতন আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছে 
এব্* এককালে ভারতবর্ষের ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা 
শিল্প-কলা ও স্থাপত্য, সকল বিভাগকে সজীব করিয়! দিয়াছিল, 
আমরা সেই মহাঁপুরুব বুদ্ধের জীবন সংক্ষেপে আলোচনা করিব। 

আমাদের আলোচ্য বুদ্ধদেব__-ঁতিহাঁসিক মহাপুরুষ ; সুতরাং 
সর্বপ্রকার অলৌকিকত্ব ও আতিশয্য বর্জন করিয়। তাহার চরিত্র- 
অস্কনের চেষ্টা করিব । 

বুদ্ধদেবের পিতার নাঁম শুদ্ধোদন, মাতার নাম মহামায়। 
 অন্গমান খুঃ পৃঃ ৬২৩ অন্দে কপিলবাস্তর অনূরব্তা ুষ্বিনীনামক 
প্রমোদকাননে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে তাহার জন্ম হয়; কথিত 
'াছে, উদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতে জননী মহামায়। যখন শালতরুর 
একটি পুম্পিত পল্লব ছিন্ন কবিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করিয়াছিলেন, 
তখন তাহার পুত্র প্রস্থুত হয়। কুমারের জন্মে রাজ্যে সকলেরই 
অর্থসিদ্ধি হইয়াছিল বলিয়া, শুদ্ধোদন তাহার নাম “সর্ববার্থসিদ্ধ” 
(বা “সিদ্ধার্থ” ) বাখিলেন। পুক্রপ্রদবের সপ্তমদিনে জননী 
মহামায়ার মৃত্যু ঘটে । 

পুরবাসীদের কল্যাণকারিণী এব' নৃপতি শুদ্ধোদনের প্রাণতুল্যা 
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মহামায়ার অকাল মৃত্যুতে সকলেই বিষ হইলেন ; শুদ্ধোদন নব- 
কুমারের মুখ চাহিয়া! কোনরূপে পত্ীশোক সংবরণ করিলেন । শিশু 
সিদ্ধার্থ বিমাতা ও মাতৃঘস! গৌতমীর অঙ্কে দিন দিন বর্দিত হইতে 
লাগিলেন ।- 

ভোগ ও সম্পদের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াঁও সিদ্ধার্থ বাল্যকাল 
হইতেই গম্ভীর ও সংযত ছিলেন ৷ বালম্লভ চাঁপল্য তাহার 
ছিল না; বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়। তিনি সুপপ্তিত হইলেন । 
ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধবিগ্াতেও তিনি পারিদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন ৷ 
শাক্যকুলে অশ্বারোহণ ও রথচালনে কেহই তাহার সমকক্ষ ছিল না 
বলিয়া প্রকাশ । উত্তরকালে যে করুণার ছার। তিনি সকল মানৰ 
ও প্রাণীকে আঁপনার করিয়া ফেলিয়াছিলেন, বাল্যে ও কিশোর- 
কালেই তিনি তাহার প্রথম আভাস প্রদান করেন। দলের সঙ্গে 
মিশিয়া তিনি শিকার করিতে যাইতেন বটে, কিন্তু কখনও কোন 
রাণীর প্রাণসংহার করিতেন ন! । 

এই সময়কার একটি প্রসিদ্ধ আখ্যায়িক। সিদ্ধার্থের জীবগ্রীতির 
প্রকট পরিচয় প্রদান করে। কথিত আছে, একদা নির্মল বসম্ত- 
প্রভাতে তিনি রাঁজবাটীর উদ্যানে ভ্রমণ করিতে ছিলেন, এমন সময়ে 
একঝীক কলহংস মবুর কলরবে আকাশ মুখরিত করিয়া তাহার 
মাথার উপর দিয়া উড়িয়। যাইতেছিল। সহসা তীরবিদ্ধ হইয়। 
একটি হুংস দিদ্ধার্থের সম্মুখে ভূতলে পতিত হইল । হংসটির শুত্র 
বক্ষঃস্থল রক্তে রঞ্জিত হইয়। গিয়াছিল। সিদ্ধার্থ ক্ষণবিলম্ব না 
করিয়। আহত হংসটিকে কোলে লইয়! তীরটি তুলিয়া ফেলিলেন 
এবং স্েহশীতল হস্তে তাহার সেবা করিতে লাগিলেন ৷ পক্ষী 
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কেমন বেদন। পাইয়াছে পরীক্ষা করিবার জন্য সিদ্ধার্থ তীরের 
অগ্রভাগ নিজ হস্তে বিধাইয়। দিলেন এবং তদনন্তর সজলনয়নে 
আবার তাহার সেবায় রত হইলেন । তীহার করুণ শুশ্রাষাঁয় পাঁখী 
পাঁচিয়৷ উঠিল । 

ইহাঁর মধ্যে সিদ্ধার্থের জ্ঞাতিত্রাতা দেবদত্ত উদ্ভানে উপস্থিত 
হইল। তাহার অব্যর্থ সন্ধানেই হস ভূতলশায়ী হইয়াছিল বলিয়া 
নে পাখীটি দাবী করিল। সিদ্ধার্থ বিনীতভাবে কহিলেন “আমি 
এই পাখীটি কিছুতেই তোমাকে দিতে গাঁরি না, ইহার যদি মৃত্যু 
ঘটিত, তাহা হইলে তুমিই পাইতে, জামার সেবায় এই পাখীটি 
বাঁচিয়া উঠিয়াছে, সৃতরা: ইহাতে এখন আমারই অধিকার 1” এই 
পাখীর অধিকার লইয়া! ছুইজনের মধ্যে তুমুল বাঁদানুবাদ হইল । 
অবশেষে প্রবীণ ব্যক্তিদের সভায় ইহার বিচার হইল। তাহার! 
বলিলেন “ধিনি প্রাণরক্ষা করেন জীবিত প্রাণীর উপর তীহারই 
অধিকার, স্ৃতরা. সিদ্ধার্থ ই এই পাখী পাইবেন ।” সিদ্ধার্থের যে 
করুণরাগিণীতে একদিন সমগ্র মানবের হৃদয়তন্বী বন্কত হইবে 
এই ঘটনায় কৈশোরেই তাহার পূর্বাভাস লক্ষিত হইল । 

কপিলবাস্ত নগরে প্রতিবৎসর হলকর্ষণোত্সব হইত | এই দিন 
রাজা, অমাত্য পারিষদ ও পৌরজনসহ মহাঁসমারোহে হলচালন! 
করিতেন । একবার কিশোর সিদ্ধার্থ এই উৎসবে যোগদান করেন। 
উৎসবমন্ত পুরবাসীদের কলকোলাহলের মধ্যে তিনি একটি জঙ্ু 
বৃক্ষের মূলে আন গ্রহণ করিলেন। তাহার গভীর দৃষ্টির সম্মুখে 
নিষ্ঠরতার ও হিংসার বীভৎসভাব প্রকাশিত হইয়া! পড়িল। তিনি 
দেখিলেন উদরান্ন-সংগ্রহের জন্ত প্রথর কুরয্যকিরণে কুষকগণ ঘন্মাক্ত- 
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কলেবরে কি কঠোর সংগ্রাম করিতেছে ! ক্লিষ্ট বলীবর্দদের সুকোমল 
অঙ্গে মুহুম্মৃছঃ কি নিশ্মম আঘাত পড়িতেছে । ইহাদের পদতলে 
পড়িয়া কত অসংখ্য ছোট ছোট প্রাণী নিহত হইতেছে ! এই সকল 
মৃতদেহ লইয়া পঙ্গীদের মধ্যে কি ভীষণ কাড়াঁকাঁড়ি পড়িয়া গিয়াছে 

সিদ্ধার্থের করুণ আখি ধীরে ধীরে নিমীলিত হইয়। আসিল । 
অসংখ্য নরনারী জীবজস্থর ছুঃগ তাঁহার স্কুমার চিত্ত স্পর্শ করিল । 
জন্ম মৃত্যুর চঙ্গেয় রন্ত তাহার চিন্তার বিষয় হইল ৷ জঙন্ুবৃক্ষতলে 
চিত্রার্পিতের ন্যয় তিনি ধ্যানস্থ হইয়! ভিলেন | : 

উত্বসান্তে গৃহে ফিরিবার সময়ে কুমারের খোঁজ পড়িল। 
কিয়ৎকাল অনুসন্ধীনের পরে পৌরজনেরা দেখিল তিনি নিম্পন্দ- 
দেহে নিমীলিতনেত্রে জন্বৃতরুতলে ধ্যানমগ্ন হইয়া আছেন । 
বিশ্বপ্লাবনী করুণায় উদ্ভাসিত কুমারের দিব্য মুখকাস্তি দেখিয়া 
শুদ্ধোননের বিস্ময়ের সীমা রহিল না । বহুক্ষণ পরে ধ্যান ভাঙ্গিলে 
পিতাকে প্রণাম করিয়া তিনি করুণক্ঠে কহিলেন _“পিতঃ) 
কষিকার্যে অসংখ্য জীবের প্রাণবিনাশ হয়, এই কার্ধ্য হইতে আপনি 
বিরত হউন 1” 

পুত্রের গাস্তীরধ্য ও বৈরাগ্য বিষয়াসক্ত পিতাকে চিন্তিত করিয়। 
তুলিল। সিদ্ধার্থের মন ভোগন্থথের প্রতি আক্ষ্ট করিবার জন্ত 
পিতা তাহাকে বিবাহপাশে বন্ধন করিবার ইচ্ছা করিলেন । 
দণ্ডপাণি-ছুহিতা গোপার সহিত কুমারের বিবাহ হইল। তাহার 
উদাসীন চিত্তকে ভোগাসক্তির দিকে লইয়। যাইবার জন্ত শুব্ধোদন 
প্রত্যহ নৃত্য গীত আমোদ-প্রমোদের দ্িবিধ ব্যবস্থ। করিলেন । 

রূপবতী ও গুণবতী গোপাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে লাভ করিয়। 
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সিদ্ধার্থ আপনাকে ভাগ্যবান মনে করিলেন । হিতৈষিনী সাধবী 
পড়ীর সাহচর্্যে তীহার জীবন সুখময় হইল। গারস্থ-জীবনের 
সুখভোগে তাহার জীবনের কিয়ৎকাঁল কাটিয়। গেল । 


তৃতীয় অধ্যায় 
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বৈরাগ্যস্শর 


সমগ্র মানবজাতিকে ছুঃখ হইতে মুক্ত করিবার কল্যাণকর 
সুনহৎ ব্রত ধাহাঁকে গ্রহণ করিতে হইবে, সংসারের ক্ষণস্থায়ী স্ুথ- 
ভোগ তাহাকে কেমন করিয়! বাধিয়। রাখিবে ? রাজ-অন্তঃপুরের 
গরচুর ভোগবিলাসের আড়ম্বরের মধ্যে অবস্থিত হইলেও সিদ্ধার্থ 
আপনার চিত্তে কখন কখন বাহির হইতে করুণ আহ্বান শুনিতে 
পাইতেন | জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু নিরন্তর সমস্ত প্রাণীর জীবন 
ছুখনয় করিয়া রাখিয়াছে ; ইহাদের আক্রমণহইতে কি উপায়ে 
জীবকুল নিষ্কৃতি লাঁভ করিতে পারে, এই চিন্তা বিদ্যুৎস্ফুরণের 
ন্টায় সময়ে সময়ে তাহার মনে উদিত হইত। জীবনের উচ্চ লক্ষ্য 
ক্ষীণভাবে তাহার নিকটে প্রকাশ পাইত। মনের এইরূপ অবস্থায় 
সিদ্ধার্থকে ভোগবিলাস শাস্তিনান করিতে পারিত না। গভীর 
ছঃখে তীহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়। উঠিত। - 

একদা বসন্তকালে সিদ্ধার্থের নগরব্রষণের বাসনা হইল । তিনি 


১০ 


বৈরাগ্যসধগার 





পিতার নিকটে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। রাজার 
আদেশে নগর, পত্রে পুম্পে পতাকায় 'ও মঙ্গলকলসীতে সুসজ্জিত 
হইল। সারথি ছন্দককে লইয়া রথারোহণে সিদ্ধার্থ ভ্রমণে চলিলেন । 
এই সময়ে তিনি প্রথমদিনে পলিতকেশ শিখিলচর্্ কম্পিতপদ 
জরানীর্ণ বৃদ্ধ, দ্বিতীয় দিনে শুষ্ক শীর্ণ বিবর্ণ চলৎশক্তিহীন রোগী, 
এবং তৃতীয়দিনে এক মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন । 
চরিত-আখ্যায়কগণ এ তিনদিনেব মনোহর বিস্তত বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । উক্ত বর্ণনা পাঠ করিলে-ইহা অনায়াসেই 
হৃদয়ঙ্গম হয় যে, জর! ব্যাধি ও মৃত্যুর অপরিহার্য ছুঃখ এই সময়ে 
সিদ্ধার্থকে ব্যাকুল করিয়। তুলিয়াছিল) কিন্তু এই সকল অতিরঞ্জিত 
আখ্যানগুলিকে সর্ধাংশে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। 
সিদ্ধার্থ উনত্রিশ বংসর বয়সে গৃহত্যাগ করেন, শ্রী সময়পর্যযস্ত তিনি 
জরা ব্যাধি ও মৃত্যু সম্বন্ধে শিশুতুল্য অজ্ঞ ছিলেন একথা শ্রদ্ধেয় নহে । 
তীক্ষুধবী ও স্বভাববিরাগী সিদ্ধার্থকে তাহার পিতা ভোগস্থথে আসক্ত 
করিবার জন্য এত দীর্বকাল জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুহীন প্রমোদলোকে 
আবদ্ধ করিয়৷ রাখিতে পারিয়াছিলেন, একথা বিশ্বাসযোগ্য নভে । 
তবে এই সময়ে এই তিনের রভন্ত তাহার চিত্তকে গভীরভাবে নাঁড়। 
দিয়াছিল, জীবকুলের অপরিহার্য্য অনস্তছুঃ তাহার অন্তর ষ্টির সন্থুখে 
উদঘাঁটিত হইয়/ছিল, এতদিন কেবল মাঝে মাঝে যে তত্ব তাহার 
মনে আসিত, এক্ষণে উহা৷ চির দিনের জন্য গভীরভাবে তাহার হৃদয় 
অধিকার করিল । গৃহজীবনের স্থুখভোগ হইতে তাহার মন 
চিরদিনের জন্ত ফিরিয়৷ আসিল । আপনাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া 
তিনি জীবের ছুৎখযুক্তির উপায় আবিষ্কার করিতে প্রস্তুত হইলেন । 
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এই মঙ্গল ব্রত সাধনের নিমিত্ত তাহাকে কি করিতে হইবে, কোন্‌ 
পথ অবলম্বন করিতে হইবে, এই মহতী চিন্তা তাহাকে আবিষ্ট 
করিল। বখন মনের এইরূপ অনিশ্চিত অবস্থা, সেই সময়ে চতুর্থ 
দিনে নগরে ভ্রমণকালে প্রশাস্তমৃত্তি গৈরিকধারী এক সঙ্ল্যাসী তাহার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাধুর শান্ত সংযত নির্বিকারতাব ফিদ্ধার্থকে 
যুদ্ধ করিল। তিনি স্থির করিলেন, মুক্তির পথ আবিষ্কার করিবার 
জন্য স'সারের ভো'গবিলাস ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসব্রতই গ্রহণ করিতে 
হইবে। তিনি বুঝিলেন, মহাত্যাঁগ ভিন্ন মহাকল্যাণ লাভের 
দ্বিতীয় কৌন উপায় নাই। 

সিদ্ধার্থের মনে তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল । একদিকে 
বাহির হইতে ত্যাগের গভীর আহ্বান, অপরদিকে ন্সেহময় জনক, 
স্বেহময়ী বিমাত। ও পতিপ্রাণা গোঁপার মমতার বন্ধন। তাহার 
আহারে রুচি নাই, নয়নে নিদ্রা নাই, নৃত্যগীতে আসক্তি নাই । 

সিদ্ধার্থের মনে যখন এইরূপ চিন্তার ঘাতপ্রতিঘাঁত চলিতেছিল, 

চস্তার ঘাতপ্রাতৎ 

এম সময়ে একদিন তিনি সংবাদ পাইলেন গোপা একট পুত প্রসব 
করিয়াছেন। এই সংবাদশ্রবণে তিনি বিন্দুমাত্র আনন্দলাভ- 
করিতে পারিলেন না, পরন্ত গৃহত্যাগের বাসন তীভার মনে বলবতী 


হইয়া উঠিল; 


চতুর্থ অধ্যায় 


স্পপেপীপপ ই ঈী 2 শপ 


গৃহত্যাগ ও দেশপর্ধ্যটটন 


গৃহত্যাগের অবিচলিত সংকল্পে মন দৃঢ় করিয়া! সিদ্ধার্থ উৎসব- 
প্রমন্ত বাজভবনে প্রবেশ করিলেন । ন্সেহকোঁমল-হৃদয় জনককে 
না জানাইয়া গৃহত্যাগ করিলে তাহার হৃদয় শোকে ভাঙ্গিয়। পড়িবে, 
মনে করিয়! সিদ্ধার্থ পিতার সমীপে উপস্থিত হইয়! যুক্তকরে 
নিবেদন করিলেন-_“জরা. ব্যাধি ও মৃত্যুর আক্রমণে জীবের জীবন 
ঢখময় হইয়া আছে, এই মহাছুংখ হইতে যুক্তির উপায় নিদ্ধীরণ 
করিবার জন্য আমি সন্গ্যসব্রত গ্রহণ করিব, স্থির করিয়াছি ; আপনি 
অন্থগ্রহপূর্বক আমাকে অনুমতি প্রদান করুন ৮” 

এই কথা শুনিয়। শুদ্ধোদনের মাথায় যেন বজ্রপাত হইল। 
তিনি পুক্রকে তাহার সন্কল্প ত্যাগ করিয়৷ সংসারধর্মী পালন করিতে 
বলিলেন। দিদ্ধার্থ বলিলেন, আপনি আমাকে চারিটি বর প্রদান 
করিলেই আমি গৃহে থাকিতে পারি--(১) জরা যেন আমার যৌবন 
নাশ না করে; (২) ব্যাধি যেন আমার স্বাস্থ্য ভগ্ন ন। করে; 
(৩) মৃত্যু যেন আমার জীবন হরণ না করে; (৪) বিপত্তি যেন 
আমার সম্পৎকে অপহরণ না করে। 

পুত্রের কথ! শুনিয় অবাক্‌ হইয়। শুদ্ধোদন কহিলেন--“বৎস, 
তোমার প্রার্থিত বিষয়গুলি পূরণ করা মানবের অসাধ্য । অসম্ভবের 
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অনুসরণ করিয়া জীবনের সুখসম্ভোগ ত্যাগ করিও ন! | সন্ন্যাস- 
গ্রহণ-ইচ্চ পরিত্যাগ করিয়৷ গ্ুহেই বাস কর” 

' যে মহাভাবের আবেশে সিদ্ধার্থ আবিষ্ট হইয়াছেন, সার্থকতার 
যে ভাবী আশায় তাহার হৃদয় বল লাভ করিয়াছে, বিষয়ী শুদ্ধোদন 
তাহা কেমন করিয়া বুঝিবেন ? সিদ্ধার্থ অবিচলিতভাবে সবিনয়ে 
বলিলেন, “পিতঞ মৃত্যু আসিয়া একদিন আমাদের বিচ্ছেদ 
ঘটাইবেই-_ সুতরাং আমার সাধনাঁর পথে আপনি বাধা উপস্থিত 
করিবেন না৷ যেঘরে আগুন লাগে সে ঘর পরিত্যাগ করাই শ্রেয়?) 
সংসার ত্যাগ করা ভিন্ন আমা র শ্রেয়োলাভের দ্বিতীয় উপায় নাই 1” 

পিতার চরণে প্রণাঁগ করিয়! সিদ্ধী ৫ চলিয়। আসিলেন । হতাশ 
জদয়ে শুদ্ধোদন গৃহত্যাগে বাধা জন্মাইবাঁর নিমিত্ত প্রহরী নিযুক্ত 
করিলেন । 

জীবের প্রতি অপার করুণায় সিদ্ধার্থের হৃদয় কানাঁয় কানায় 
ভরিয়া উঠিয়াছে। সেই মহাছুঃখ-পূর্ণ হৃদয় লইয়া তিনি অন্তঃপুরে 
প্রবেশ করিলেন । সুন্দরী নর্তকীদের নৃত্যগীত তাভাঁর ভাল লাগিল 
না। তিনি মৌনী হইয়া! রহিলেন ৷ সাধবী গোপা স্বামীর এরূপ 
ভাব দেখিয়া উৎকিতভাঁবে জিজ্ঞাসা করিলেন “প্রিয়তম, আজ 
ততামীকে এত বিষঞ্জ দেখিতেছি কেন? কি হইয়াছে আমাকে 
প্রকাশ কৰিয়। বল ।” 

সিদ্ধার্থ উত্তর করিলেন_-“প্রিয়ে, তোমাকে দেখিয়া আজ 
আমি যে আনন্দলাভ করিতেছি, তাহাই আমাকে পীড়িত করিতেছে । 
আমি স্পষ্টই বুঝিয়াছি এই আনন্দ ক্ষণস্থায়ী । জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু 
আমাদের আনন্দভোগের পথে চির বাঁধা হইয়! রহিয়াছে ৮ 
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সাধবী গোপা স্বামীর বিষ মুখ দেখিয়! একান্ত চিন্তিত হইলেন । 
সিদ্ধার্থের মনে এক্ষণে আর দ্বিতীয় কোন চিন্তা নাই, কি করিয়া 
জীবকুল জরা ব্যাধি মৃত্যুর ছুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিবে. তিনি 
অহোঁরাত্র তাহাই ভাবিতে লাগিলেন । এই মহাভাবের নেশায় 
তিনি এমনি মত্ত হইলেন যে, সর্ধন্ব ত্যাগ করিয়া এই যুক্তির পথ 
আুর্ছির ব্যতীত তাহার সুখ নাই, শান্তি নাই, আনন্দ নাই। 
সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া তিনি গৃহত্যাগ বলার শুভমুহ্ 
খুঁজিতে লাগিলেন । 

গভীর রাত্রি, রাজপুরবাসীরা। নিদ্রিত। সিদ্ধার্থ বিনিদ্রভাবে 
তাহার সপ্ত পভ গৌপীর কক্ষে নভীরধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন । তখন 
তিনি তাহার জদয়ের নিভৃত স্থানে “বাণী” শুনিলেন-.« সময় 
উপস্থিত 1” 

নিদ্রিতা পত্রীও স্থথস্ত্প্ত নবজাত পুত্রের মুখের দিকে একবার 
স্মহকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়। সিদ্ধার্থ ধীরভাঁবে কক্ষের বাহিরে 
আমিলেন ৷ সেই স্তব্ধ নিশীথে চন্দ্র, তারকা, অসীম আকাশ, 
সকলে যেন সমতানে তীহাকে সীমাহীন: উন্ুক্ত পথে বাতির 
হইবার নিমিত্ত আনন্দে আহ্বান করিতে লাগিল । 

তিনি তাহার সারথি ছন্দককে জাগাইয়া কহিলেন -' অবিলম্বে 
অশ্ব প্রস্তুত কর, সংসার ত্যাগ করিয়া আমাকে সন্যাসব্রত গ্রহণ 
করিতে হইবে, তুমি আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করিওন! । 

সিদ্ধার্থকে ফিরাইবার জন্য বুদ্ধিমান সারথি নান যুক্তি দেখাইলেন, 
নানা তর্ক উত্থাপন করিলেন, কিন্ত তাহার কোন যুক্তি কোন তর্ক 
টিকিল না। সেই গভীর নিশীথে অশ্বপুষ্ঠে একমাত্র সাঁরথিকে 
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লইয়! তিনি রাঁজভবন ত্যাগ করিয়। অসক্কোচে 'অপরিজ্ঞাত পথে 
বাহির হইয়। পড়িলেন । 

এই সময়ে সিদ্ধার্থের মনে বে সংগ্রাম চলিতেছিল, বৌদ্ধগ্রস্থ 
তাহার রূপকবরণনা প্রদত্ত হইয়াছে। কথিত আছে; গৃহত্যাগের 
দিন বাত্রিকাঁলে কামলোকের অধিপতি “মার” শূন্তমার্গে থাকিয়া 
সিদ্ধার্থকে রাঁজ্যৈখধ্যভোগ-থের প্রলোভনে প্রনুন্ধ করিতে 
করেন। বাহির হইতে অনন্তজীবের অব্যক্ত আহ্বানে সিদ্ধার্থ 
বখন সর্বত্যাগী হইয়৷ পথে দাড়াইয়াছিলেন, তখন স্ত্রী পুত্র জনক 
জননীর ন্নেতপাঁশ এবং আজন্ম অধু ধিত প্রাসাদের স্থুখস্থৃতি যে 
াহাকে পশ্চাঁৎ হইতে টানিতেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । এই 
দাঁনস সংগ্রাম যতই কঠোর হউক, সিদ্ধার্থ কিছুতেই বিচলিত না 
হইয়! সমস্ত রাত্রি ক্ষিপ্রবেগে চলিতে লাগিলেন এবং বহুযোজন 
পথ অতিক্রম করিয়। অণোমানদীর তীরে প্রভাতের শিশির-ন্নাত 
ন্িগ্ধ অরুণালোক দেখিতে পাইলেন । 

নদী অতিক্রম করিয়! সিদ্ধার্থ অশ্ব হইতে অক্তরণ করিলেন । 
নদীসৈকতে দীড়াইয়। তিনি আঁপনীকে নিরাভরণ করিয়া পরিচ্ছদ 
সারথির হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং বলিলেন--“তুমি আমার 
আভিরণ ও অশ্ব লইয়। গৃহে ফিরিয়। যাও ।” ছন্দক কহিলেন, 
“প্রভু, আমাকেও সন্্যাসব্রত-গ্রহণের অনুমতি দান করিয়া আপনার 
সেবক হইবার আঁদেশ করুন ।” 

সিদ্ধার্থ বলিলেন-__“না ছন্দক, তোমাকে অবিলক্ষে কপিলবাস্ত- 
নগরে ফিরিয়া গিয়) জনক জননী আত্মীয়স্বজনুদিগকে আমার 
সংবাদ জানাইতে হইবে ৮” ইহাঁর পরে দিদ্ধার্থ তরবারির ছার! 
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তাহার কেশজাঁল কাটিয়। ফেলিলেন এবং এক ব্যাধের ছিন্ন কাষায় 
বন্ধের সহিত আপনার বসন বদল করিয়। ভিখারী সাজিলেন। 
কুমারের এই দীনবেশ দেখিয়া ছন্দক রোদন করিতে লাগিল । 
সিদ্ধার্থ তাহাকে সান্তবন দিয়। কপিলবান্ততে পাঠাইয়। দ্রিলেন । 

ভগ্র্ধদয় শুদ্ধোদনের সাংসারিক স্থখের আঁশ! চিরদিনের জন্ত 

শর্ত কইল। পতিপ্রাণ। গোপা সর্বপ্রকার বিলাস বর্জন 

করিয়৷ যৌবনে যোগিনী হইয়া রহিলেন । 

এদিকে সিদ্ধার্থ একাকী অপরিজ্ঞাত পথ ধরিয়। চপিতে 
লাগিলেন । কোথায় আছেন, কোথায় যাইবেন, তাহা তিনি 
জানেন না); তবে তাহার মনে এই দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, অনস্ত 
জীবের জন্য তিনি মুক্তির একটি উদার পথ আবিষ্কার করিবেন | 

অগোম] নদীর তীর হইতে সিদ্ধার্থ দক্ষিণপূর্বদিকে অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন। একে একে তিন জন ধধির আশ্রনে তিনি 
আতিথ্য গ্রহণ করেন । কোন্‌ পথ অবলন্বন করিয়। সাধন।র প্রবৃত্ত 
হইলে তিনি শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারিবেন, তাহ। তিনি জানিতেন 
না। এই নিশিত্ত দেশপ্রচলিত সাধনার বিভিন্ন পদ্ধতির আলোচনায় 
তিনি নিযুক্ত হইলেন ৷ 

এক আশ্রমে তিনি দেখিলেন যে, তথাকান্র দাধুরা৷ কেহ পক্ষীর 
্যায় শস্ত কুড়াইয়। ভক্ষণ করেন, কেহ মৃগের সায় ঘাস খাইয়। জীবন 
রক্ষা করিতেছেন, কেহ বা সর্পের ্তায় বাতা্বারে দিন যাপন 
করিতেছেন । সিদ্ধার্থ প্রশ্ন করিয়। জানিলেন, এই সাধুরা বিশ্বা 
করেন যে, ইহলোকে এইরূপ কঠোর সাধনা করিলে জন্মাস্তরে 
তাহারা স্বর্গে স্থান পাইবেন । স্বর্গে হুঃখের লেশমাত্র নাই--চির 
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স্থথ চির আনন্দ। ইহলোকে যিনি যত ছুঃখ স্বীকার করিয়া 
সাধনা করিবেন, স্বর্গে তিনি তত বেশী আনন্দলাভ করিতে 
পারিবেন । 

সাধুদের মুখে এইরূপ উত্তর শুনিয়া সিদ্ধার্থের মনে স্বরগসম্ন্ধে 
প্রশ্ন উঠিল এবং তিনি সাধুদের সহিত যে আলোচনা করিয়াছেন 
উহার সংক্ষিপ্ত মন্ম এইরূপ-_ 

সাধুরা যে স্বর্গে বিশ্বাস করেন সেখানে স্বর্গগত মানব নির্দিষ্ট 
কালের জন্য বাঁস করেন, নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইয়৷ গেলে 
আবার তীহাকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। স্ৃতরাং স্বর্গ 
লাঁভ দ্বারা নিত্যানন্দকে লাভ করা যায়, একথ! স্বীকার করা যাইতে 
পারে না। 

পৃথিবীতে আমরা যে সখ অল্প পরিমাঁণে অল্পকালের জন্য ভোগ 
বরি স্বর্গে সেই সখ অধিক মাত্রায় দীর্ঘধকালের জন্য ভোগ করা 
যাইতে পারে । শাল্্রবণিত ন্বর্গে দৈহিক সম্তোগসামগ্রীর কোন 
অভাব নাই--দেবতাদের প্রমোদভবনে উর্বশী মেনকা রম্তা 
প্রভৃতি যুবতীর নৃত্য গীতে সকলের মনোরঞ্জন করেন । স্বর্ণবাসীর! 
কেহই কামনাবর্িত নহেন, মত্ত্যবাসীদের স্ঠায় তাহাদেরও কাঁম 
ক্রোধ হিংসা! দ্বেষ আছে। 

স্বর্গগত মানবদের ও দেবগণের দেহ আছে, অতএব দেহ সম্বন্ধীয় 
সর্ববিধ কামনা তাঁহাদের থাকিবেই। সুতরাং স্বর্ণবাসীরা মূর্ত্য- 
মানবের মতই স্ুথ দুঃখ ভোগ করেন। মন্ত্যবাসীদের জীবনের 
পরিসর অতি অল্প বলিয়া তাহারা অল্পকাল অস্থায়ী সুখ ছুঃখ ভোগ 
করিয়৷ থাকেন- স্বর্সবাসীদিগকে এই স্থখ ছুঃখের ঘাত প্রতিঘাত 
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বহুকাল ভুগিতে হয়। স্বর্গে নিত্য সখ নিত্য শান্তি থাকিতে 
পারেনা । 

যে সাধনা কামনার অগ্রিশিখা নির্বাণ করিয়া দেয় না, যাহ! 
সাধককে স্বখ দুঃখের উর্দধে অবস্থিত নিত্য শীস্তির লোকে উত্তীর্ণ 
করে না, তেমন সাধন! গ্রহণ করিলে কি লাভ হইতে পারে ? 

জীবের অনন্ত ছুঃখ সিদ্ধার্থকে গৃহত্যাগী করিয়াছে-_কামনাই 
এই ছুঃখের মূলে রহিয়াছে | যে স্বর্গে বিলাসবাসনা; কাম্যবস্ত ও 
ইন্িয়স্্থের প্রাচ্য রহিয়াছে, সেই স্বর্গ তিনি কেমন: করিয়া 
স্বীকার করিবেন ? তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, শান্তরবর্ণিত স্বর্গ 
মানবমনের কল্পনানাত্র। তিনি যে নিত্য অমৃতের সন্ধানে বাহির 
হইয়াছেন কল্পিত স্বর্গলোক তাহা নহে | 

সিদ্ধার্থ মগধের রাজধানী রাঁজগৃহের অভিমুখে চলিলেন। 
এইখানে প্রতাপশালী নরপতি বিষ্বিসার রাজত্ব করিতেছিলেন । 
বিশ্কযগিরির পাঁচটি শাখা এই নগরটিকে পরিবেষ্টন করিয়! ইহাকে 
এক অপূর্ব স্বাভাবিক শ্রী দান করিয়াছিল । এখানকার শৈলনালার 
অভ্যন্তরে বহসংখ্যক গুহা ছিল। রাজধানীর সমীপবন্তী এই সকল 
নিভৃত ও রমণীয় গিরিগহবর অসংখ্য সাধুর সাধনভূমি হইয়া 
উঠিয়াছিল। মহামতি সিদ্ধার্থ এখানকার একটি ওহায় আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন । 

সমগ্র মনিবজাতির কল্যাণকামনার স্থুমহাঁন্‌ ভাব সিদ্ধার্থের 
চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। কি উপায়ে মানিবের ছুঃখ দূর করিবেন, 
কি উপায়ে মুক্তিলোক আবিষ্কার করিবেন, নির্জনে তিনি তাহাই 
ভাবিতে লাগিলেন। এইখানে সিদ্ধার্থ একক ও অসহায় হইলেন। 
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ভিক্ষা করিয়! তাহাঁকে তওুল সংগ্রহ কম্সিতে হইত-_নিজের হাতে 
তাহাকে আপনার আহার্যয প্রস্তত করিতে হইত। মনকে দৃঢ় 
করিয়া! তিনি আঁজন্মের বিলাঁস বিসঙ্জন করিলেন । 

উদরানসংগ্রহের জন্য সিদ্ধার্থকে নগরে ভ্রমণ করিতে হইত। 
তাহার রমণীয় শান্তোজ্জল যুক্তি নগরবাসীদিগকে বিস্মিত করিয়া- 
ছিল-তাহীর মুখকান্তি দেখিয়৷ সকলে ভক্তিতে বিহ্বল হইত। 
ভৃত্যদের মুখে এই অপূর্ব তরুণ সাধুর খ্যাতি শুনিয়া! মগধরাজ 
বিশ্বিসার দিদ্ধার্থের সহিত দেখা করেন। তাহার পরিচয় পাইয়। 
রাজা আশ্চর্ধ্যান্বিত হইলেন এবং তীহাকে কঠোঁর সন্্যাসব্রত ত্যাগ 
করিয়া সংসা রধর্ম-গ্রহণের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন ৷ বলা! 
বাহুলা, সিদ্ধার্থের মন আর ভোগবিলাঁসের দিকে ফিরিল না 

সিদ্ধার্থ লোকমুখে শুনিতে পাইলেন, বৈশাঁলীতে আকাড়কালাম 
: নামক জনৈক শান্জ্ঞ সুপপ্ডিত খধি হিরণাযবতী নদী তীরে বাস 
করেন । এই খধির তিন শত শিষ্য আনে । সিদ্ধার্থ ইহার শিত্বত্ব 
স্বীকার করিলেন । এখানে তিনি কিছুকাল চর্চা করেন অত্যুগ্র 
প্রতিভীবলে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি গুরুর জ্ঞাত সর্ববিষ্ঠা আয়ত্ত 
করিলেন কিন্তু যে মুক্তিলোকের সন্ধানে তিনি যৌবনে গৃহত্যাগ 
করিয়৷ ভিখারী হইয়ছেন, তাহারা কোনো শৌজই পাইলেন না। 

অতঃপর এক 'শৈলগুহায় রামপুত্র কুদ্রকের সহিত তাহার দেখা 
হয়। এই স্থপপ্ডিত শান্্রজ্ঞ খধি সাত শত শিল্পকে শীস্তাভ্যাস 
করাইতেন। শিত্যত্ স্বীকার করিয়া সিদ্ধার্থ কিছুকাল ইহাঁর নিকটে 
শান্ত পাঠ করেন। অল্পকাল-মধ্যেই তিনি গুরুর সমকক্ষতা লীভ 
করিলেন । রুদ্রক এই প্রতিভাশালী শিল্ুকে তাহার আশ্রমে রাখিয়া 
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ছাত্রদের অধ্যাপকত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন । কিন্তু সিদ্ধার্থের 
মন সেই অন্ুরৌধ রক্ষ। করিতে সম্মত হইল না। তিনি স্পষ্টই 
বুবিলেন যে, তাহার গুরু তাহাকে কিঞ্চিৎ শাস্ত্জ্ঞান দান করিয়াছেন 
বটে, কিন্ত যুক্তির যে উদ্ধার পন্থা আবিষ্কারের জন্ত তিনি আস্মোৎসর্গ 
করিয়াছেন, তাহা গুরুর অধিগম্য নহে। অগত্যা তিনি তাহার 
আশ্রম ত্যাগ করিলেন। আধ্যাত্মিক সত্যানুন্ধানের জন্য সিদ্ধার্থের 
এঁকান্তিক অনুরাগ দেখিয়া রুদ্রকের পাঁচজন শিল্ঠ তাহার অনুগামী 
হইলেন। ইহাদের নাম কৌগ্ডপ্য, অশ্থজিৎ ভদ্রিক; বপ্, ও 
মহানাম । 4:৯7 

দৈহিক সুখভোগের লালসা সাধনার পথে বিদ্বু উপস্থিত করিক্া 
থাকে) এই জন্য কৃচ্ছ সাধনা দ্বার দেহকে নিপীড়িত করিবার 
অস্বাভাবিক উপাঁয় অবলম্বন করা৷ এক সময়ে ভারতবর্ষে প্রবল 
হইয়া পড়িয়াছিল। সিদ্ধার্থ মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, 
কঠোর তপশ্চর্ধ্য। দ্বারা তিনি ইন্দ্রিয়গ্ুলিকে দমন করিয়! নিজের 
মনকে বাসনামুক্ত করিবেন, এব: তাহা হইলেই ভিনি দুঃখের ভাঁত 
এড়াইয়। পরম শাস্তি লাভ করিতে পারিবেন ৷ তিনি বুঝিলেন যে, 
শাস্ত্র অধ্যয়ন বা শ্রবণ করিয়। সত্যলোঁক লাভ করা যায় না, একমাত্র 
সাধনার দ্বারা ইহা! লাভ কর| যাইতে পারে। স্ৃতরাং অবিলম্বে 
তিনি অনুকুল ক্ষেত্রের সন্ধানে বাহির হইলেন । ভ্রমণ করিতে 
করিতে তিনি গয়াশীর্ষ 'শৈলের সমীপে উপস্থিত হইলেন । 
ইহার সন্নিকটে নৈরগ্রন। ও মহানদী ফন্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়াছে । 
কিয়. অগ্রসর হইয়। উরবি্ব গ্রামে প্রবেশ করিলেন । তথাকার 
নৈসর্গিক শোভ। তাহার চিত্ত স্পর্শ করিল। স্বচ্ছসলিলা নৈরঞ্জনার 
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পবিত্র তীরে সিদ্ধার্থ ছয় বৎসর কাল কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত 
রহিলেন। 


পঞ্চম অধ্যায় 


শাক 27 


সাধনা ও বৌধিলাভ 


মহাপুরুষদের বিশেষত্ব এই যে, তাহাঁরা মনুয্যত্বকে মনোমোহন 
নব শ্রী দান করিয়া! থাকেন। শর্করা যেমন জলের সহিত সর্তো- 
ভাবে গৃলিয়া-মিশিয়! জলকে মধুর করে, মহাপুরুষেরা'ও তেমনি 
মানবজাতির সাধনাসযুদ্রে তাঁহাদের জীবনের সাধনার ধারা 
মিশাইয়। দিয়৷ মানবসাধনাকে নবীন গৌরব দান করেন। একনিষ্ঠ 
সাধনার দ্বারা মানব আঁপনার চরম সাফল্য নিজের চেষ্টাতেই অর্জন 
করিতে পারেন; মানব আঁপনিই আপনার ভাগ্যনিরন্তা এবং 
আপনিই আপনার উদ্ধারকর্ত! ; মুক্তিলাভের জন্ তীহাঁর দ্বিতীয় 
কোন অবলম্বনের প্রয়োজন নাই-_-মহাঁপুরুষ সিদ্ধার্থের সাধনা 
মানবন্বকে এই গৌরবমুকুট পরাইয়া দিয়াছে । 

দিদ্ধার্থ যে সাঁধনাঁয় বিজয়ী হইয়া মানবত্থের শিরে এই গৌরব- 
মুকুট পরাইয়াছেন, সেই সাধনপ্রণালী নির্ধারণ করিতে তহাঁকে 
বহু সংগ্রাম করিতে হইয়াছে । তিনি শাস্ত্রের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া? 
গুরুদের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া) আপনিই আঁপনার অবলম্বন হইলেন ! 
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মন হইতে বাসনার শর তুলিয়া ফেলিবার জন্য অনলস হইয়া কচ্ছ- 
সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তীহার সাধু চেষ্টা ও চিন্ততর নৃঢ়তা 
দেখিয়া পঞ্চশিল্ত বিশ্মিত হইলেন । কঠোর যোগী বলিয়! সিদ্ধার্থের 
খ্যাতি দেশদেশটান্তরে পরিব্যাপ্ত হইল | তিনি দেহের দিকে কিছু- 
মাত্র ত্রক্ষেপ না করিয়া যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া সর্বজীবের দুঃখ 
দূর করিবার জন্ত মনন ও ধ্যান করিতে লাগিলেন। জন্মমৃত্যুর 
সযুদ্র অতিক্রম করিয়া নির্বাণলাঁভের জন্ঠ তিনি কঠোর যোগ দ্বারা 
দেহ ও মনকে সংযত করিতে লাঁগিলেন। আহারের মাত্রা হ্বাস প্রাপ্ত 
হইতে২ একটিমাত্র ত$লকণায় আপিয়| ধাড়াইয়াছিল ! একদিন 
নয়, ছুই দিন নয়, এক মাস নয়, ছুই মাস নয়, সুদীর্ঘ ছয় বংসর- 
কালি এইপ্রকার কঠোর সাধনা চলিতেছিল । কত রৌদ্র, কত বৃষ্টি 
কত শীত, কত গ্রীষ্ম, তাহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল, 
সিদ্ধার্থ তাহা জানিতেও পারেন নাই । তাঁহার দেহের দিবাকান্তি 
বিলুপ্ত হইল, দৃঢ বলিষ্ঠ বিশালবপু কষ্কালে পরিণত হইল। 

কিন্তু এত ক্লেশ ও এত যাতনা স্বীকার করিয়া'ও সিদ্ধার্থ তাহার 
চিরবাঞ্ছিত বোধিলাঁভ করিতে পাঁরিলেন না। তীহাঁর চিত্তের 
ব্যাকুলতা৷ কিছুতেই দূর হইল না । তিনি পরিশেষে এই দিদ্ধান্তে 
উপনীত হইলেন যে, কৃচ্ছ সাধন! দ্বারা বাসনার অগ্নি নির্ববাপিত 
হইতে পারে না, এবং ইহাদ্বারা সত্যের বিমল আলোক লাভের 
আশাও ছুরাশামাত্র । একদা একটি জদ্ভুতরতলে উপবিষ্ট হইয়। 
সিদ্ধার্থ তাহার মনের অবস্থা এবং কৃচ্ছ সাধনার ফলাফল-হিচারে 
প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন__ “আমার দেহ ক্ষীণ হ্গীণতর 
হইয়াছে; উপবাস দ্বারা আঁমি কন্কালে পরিণত হইলাম, কিন্ত 
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তথাপি নির্বাণলোৌকের তকোনি সংবাদ পাইলাম না। আমার 
অবলম্বিত এই কৃচ্ছ সাধনার পথ্থা কিছুতেই আর্ধযমার্গ হইতে পারে 
না। অতএব এক্ষণে উপযুক্ত পানাহার দ্বারা দেহকে বলিষ্ঠ করিয়া 
মনকে অনুসন্ধানে নিযুক্ত কর! কর্তব্য 1” 

এইরূপ দিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া তিনি নৈরঞ্জনার নির্শলি নীরে 
অবগাঁহন করিয়া সান করিলেন ; তীহাঁর শরীর এমন দুর্বল হইয়া 
পড়িয়াছে যে, স্মানান্তে চেষ্টা করিয়াও নিজের শক্তিতে তীরে উঠিতে 
পারিতেছেন না। অবশেষে নদীবক্ষে অবনত একটি বৃক্ষশাখা 
ধরিয়া তিনি কূলে উঠিলেন | 

সিদ্ধার্থ আপন কুটীরের দিকে চলিলেন। পথিমধো বনপথে 
তিনি সং্ঞাহীন হইয়। ভূতলে পড়িয়া গেলেন পঞ্চ শিষ্য মনে 
করিলেন, সিদ্ধার্থের মৃত্যু ঘটিয়াছে। কচ্ছ সাধনার প্রতি সিদ্ধার্থ 
বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন বটে, কিন্থ তিনি কোন্‌ সাঁধনা প্রণালী অবলম্বন 
করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না । ভাবানার পর 
ভাবনার তরঙ্গ উঠিয়া সিদ্ধার্থের সংশয়াকুল চিত্ত দোলাউিতে 
লাঁগিল। এই সময়ে তিনি একদিন নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্সে 
দেখিলেন “দেবরাজ ইন্ত্র একটি তরিতন্বী তস্তে লইয়া তাহার সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়াছেন; উহার একটি তান অতি দুঢ়রূপে বাঁধা ছিল। 
তাহাতে আঘাত করিবামাত্র শ্রতিকটু বিরত স্থর বাহির হইল ; 
অন্য একটি তার নিতান্ত শিখিল ছিল উহা হইতে কোন স্ুরই 
নির্গত হইল না। মধ্যবর্তী তাঁরটি না-শিথিল না-দুঢ় এমনই ভাবে 
যথাষথরূপে বাধা ছিল ; সেই তারটিতে ঘ! পড়িবামাত্র মধুর স্থুরে 
চারিদিক পূর্ণ হইয়! উঠিল 1” 
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নিদ্রাভঙ্গে সিদ্ধার্থের হৃদয় সত্যের বিমল জ্যোতির আবির্ভাবে 
পূর্ণ হইল। সাধনার উদার মধ্য পন্থা তাহার মনশ্চক্কৃতে প্রত্যক্ষ 
হইল। ভোগবিলাস ও কৃচ্ছ সাধনার মধ্যবন্তা পত্যমার্গ অবলম্বন 
করিয়া তিনি বোধিলাভের জন্য স্থিরসংকল্প হইলেন । 

নিক্ষল কঠোর সাধনায় স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছে বলিয়া দিদ্ধার্থ 
চিন্তিত হইলেন । তিনি বুঝিয়াছেন, বলিষ্ঠ দেহ এবং বলিষ্ঠ মন 
বোধিলাভের পক্ষে অনুকুল । দেহকে সবল করিয়া মনকে জাগ্রত 
করিয়া তিনি নবীন সাধনায় পুনর্বার প্রবৃত্ত হইবেন, স্থির 
করিলেন। এই সংকল্পে উপস্থিত হইয়া তিনি একদিন শেষ 
রজনীতে স্থন্নাত শুচি হইয়া একটি স্ুপরিষ্কত তরুমূলে ধ্যানে 
উপবিষ্ট হইলেন । 

সমীপবর্তী সেনানিগ্রামে এক ধনবান্‌ বণিকের পুণ্যবতী 
ছুহিতা স্থজাতা বহু সাধনার ফলে একটি পুভ্রলাভ করিয়া 
স্ববর্ণ-পাত্রে পায়স লইয়া একদিন বনদেবতার পুজা দিতে 
আসিলেন। তাঁহার একটী দাঁসী অগ্রে অগ্রে আসিতেছিল । 
তরুমূলে উপবিষ্ট ক্ষীণাঙ্গ সিদার্থের ধ্যানসুন্দর মুখের অপূর্ব 
জ্যোতিঃ দেখিয়া সে বিশ্মিত হইল এবং দৌড়িয়! গিয়! স্জাতাকে 
জানাইল যে, দেবতা প্রসন্ন হইয়া! তীতার ভক্তিঅর্ধ্য গ্রহণ করিবার 
জন্ট সশরীরে অবতীর্ণ হইয়াছেন । হৃষ্টচিত্ত সুজাত! দ্রতপদে 
তরুমূলে উপস্থিত হইয়। শ্রদ্ধাবিকম্পিত করে দেবতার ভন্তে 
পায়সান্নের পাত্র প্রদান কবিলেন। “ভোঁদার কামনা পূর্ণ হউক” 
বলিয়! সিদ্ধার্থ তাহার মহৎ দান গ্রহণ করিলেন । সুস্বাদ পায়াসান্ন 
ভোজন করিয়া তাহার দুর্বল দেহে বলের সঞ্চার হইল । তিনি 
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মধুর কণ্ঠে সুজাতাকে কহিলেন-_“ভদ্রে, আমি দেবতা নই, 
তোঁমারই :মত মানুষ, তোমার মঙ্গল হস্তের মহৎ দান আজ আমার 
প্রাণরক্ষা করিল, মনে নবীন উৎসাহের সঞ্চার করিয়া দিল । 
আমি যে সত্যের সন্ধ্যানে রাজ্যন্থথ ছাড়িয়! সন্গ্যাসী হইয়াঁছি, 
তোমার এই অন্ন সেই সত্যলাভের সহায় হইল । আমার মনে 
আজ দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, আমি সেই সত্যলাভ করিয়৷ স্ততার্থ 
হইতে পারিব। তোমার কল্যাণ হউক 1” 

এই ঘটনার পরে নিদ্ধার্থ নিয়মিত পামাহারে প্রবৃত্ত হইলেন । 
তাহার এই পরিবর্তন পঞ্চ শিল্যের মনে গভীর সন্দেহের সঞ্চার 
করিল। তীহারা ভাবিলেন, সিদ্ধার্থ তাহার জীবনের মহৎ উদ্দেপ্ত 
বিস্থৃত হইয়া সাধনার সত্য পথ হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছেন। 
এতদিন তাহারা ধাতীকে গুরু বলিয়। মানিয়াছেন, এখন তাহারা 
তাহাকে ত্যাগ করিয়। চলিলেন ৷ বিযুখ শিল্যদের এই শ্রদ্ধাহীনতা 
সিদ্ধার্থকে পীড়িত করিল ; অন্তরের সেই বেদনা ঝাঁড়িয়া ফেলিয়। 
তিনি প্রশান্তচিত্তে একাকী মহাঁসাঁধনা় প্রবৃত্ত হইবাঁর জন্য প্রস্তৃত 
হইলেন । 

নৈরান্তের মেঘ কাটিয়। যাওয়ায় সিদ্ধার্থের চিত্ত আনন্দে ভরিয়। 
উঠিল। তাহার হৃদয়ের আনন্দে বিশ্বপ্রকৃতি প্রসনমূর্তি ধারণ 
করিল। তিনি যখন মুছুলগমনে বোধিদ্রমের দিকে অগ্রসর 
হইতেছিলেন, তখন তাঁহারই আনন্দপুলকে পদতলে ধরিত্রী যেন 
শিহরিয়। উঠিতেছিলেন। আপনার মহাসাধনার সফলতাসম্বন্ধে 
সন্দেহের শেষ রেখাটুকুপর্ধ্যন্ত যখন নিঃশেষে দূর হইল? তখন সিদ্ধার্থ 
অন্তর ও বাহির হইতে ক্রমাগত আশার বাণী শুনিতে লাগিলেন । 
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সাধন। ও বধিলাঁভ 


অন্তর ও বাহির তাঁহাকে আহ্বান করিল্া যেন ইহাই বলিতেছিল,__ 
“হে সাধক, হে বরেণ্য, সিদ্ধিলাভের মাহেন্দ্রক্ষণ সমাগতপ্রীয়ঃ 
তুমি মহাসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়। কল্যাণের আকর নির্বাণ 
আবিষ্কার কর” 
্গগ্ধ শ্তামল সন্ধ্যাকালে সিদ্ধার্থ বোধিদ্রমযূলে নবীন তৃণ 
বিছাইয়৷ সমাসীন হইলেন । সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই তিনি 
সঙ্কল্প করিলেন-__ 
ইহাসনে শুগ্তু মে শরীরং 
ত্বগন্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু । 
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পহুর্লভাং 
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিম্যতে ॥ 
এই আসনে আমার শরীর শুকাইয়া বায় যাঁক্‌, ত্বক, অস্থি, 
ংস, ধ্বংস প্রাপ্ত হয় হউক, তথাপি বহুকল্পছর্ণভ বোধিলাঁভ না 
করিয়। আমার দেহ এই আসন ত্যাগ করিয়া উঠিবে না । 
পুরুষসি'হ সিদ্ধার্থ সন্ধল্পের বর্শে আবৃত হইয়া! ফাঁধনসমরে 
প্রবৃত্ত হইলেন । শুদ্ধ ও নিম্পাপ হইবার জন্য তিনি আপনার 
অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের প্ররস্থপ্ত পাপলা'লসাগুলি উৎপাটিত 
করিয়। ফেলিবার নিমিত্ত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । নির্ববাণের পূর্বে 
দ্রীপশিখা যেমন দাউ দাঁউ করিয়া! জ্বলিয়া উঠে, সিদ্ধার্থের পাঁপ- 
লালসাগুলি চিরকালের জন্য নির্বাপিত হইবার পূর্বে অল্প সময়ের 
জন্য তেমনি আর একবার প্রদীপ্ত হইয়! উঠিল । এই বিদ্রোহী পাপ- 
সমূহের সহিত তীহার অন্তরে বে, তুমুল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, 
বিবিধ কাব্যে ও ধ্মগ্রন্থে তাহার চমৎকার রূপক বর্ণন! রহিয়াছে । 
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পাপবাহিনীর সহিত সিদ্ধার্থের সেই সংগ্রামের বর্ণনা পাঠ করিলে 
মৃতকন্প ব্যক্তির হৃদয়েও অপূর্ব্ব বলের সঞ্চার হয়। নানা প্রলোভন 
দেখাইয়া কামদলোকের অধিপতি মার সিদ্ধার্থকে প্রনু্ধ করিতে 
উদ্যত হইবামাত্র তিনি স্ুদুঢ় কঠে বলিলেন £-_ 
মেরু পর্বতরাজ স্থানতু চলেৎ সর্বং জগন্নোভবৎ 
সর্ধে তারকসঙ্ঘ ভূমি প্রপেতৎ সজ্যোতিষেন্ত্রা নভাৎ। 
সর্ষে সত্ব করেয় একমতয়ঃ শুয্ন্মহাসাগবে। 
নত্বেব দ্রমরাজ মূলোপগতশ্চাল্যেত অন্বদ্বিধঃ ॥ 
যদি পর্বতরাজ মের স্থানচ্যুত হয়, সমস্ত জগত শূন্যে মিশিয়া 
যায়, সমস্ত নক্ষত্র জ্যোতিষ্ক ও ইন্দ্রের সহিত আকাশ হইতে 
ভূমিতে পতিত হয়, বিশ্বের সকল জীব একমত হয় এবং মহাসাগর 
শুকাইয়া যায়, তথাপি আমাকে এই ক্রমমূল হইতে বিন্দুমাত্র 
বিচলিত করিতে পারিবে না । 
একে একে নানা পাপ প্রলোভন সিদ্ধার্থকে প্রলুন্ধ করিতে 
চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার অবিচলিত চিত্তের অমিত বিক্রম 
তাহাদের সকল চাতুরী ব্যর্থ করিয়! দিল । অবশেষে স্বয়ং মার 
নানা আয়ুধে সজ্জিত হইয়া সম্মুখসংগ্রামে অগ্রসর হইল | পুরুষ- 
সিংহ সিদ্ধার্থ বজ্রগন্তীর কণ্ঠে কহিলেন “তুমি একাকী কেন” 
সর্বেয়ং ব্রিসাতশ্র মেদিনী যদিমাটৈঃ প্রপূর্ণা ভবেৎ 
সর্ধেষাং যথ মেরু পর্ধতবরঃ পাণীষু খড়গ ভবেৎ। 
তে মহ্‌ং ন সমর্থ লোম চালিতুং প্রাগেব মাং যাতিতুং 
কুর্ধ্যাচ্চাপি হি বিগ্রহে ম্ম বন্ষিতেন দু |" 
এই তিন সহজ মেপিনী যদি মারছারা প্রপূর্ণ হয়, প্রত্যেক 
২৮ 
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মারের হস্তের থঞ্গ যদি পর্বতবর মেরুর ন্যায় প্রকাণ্ড হয়, তথাপি 
বিগ্রহে দৃটবর্শিতি আমাকে পরাস্ত করা দূরে থাকুক, একবিন্দু 
টলাইতেও পারিবে ন!। 

মার পল্লায়ন করিল । সকল বাসনা, সকল সংস্কার হইতে 
মুক্তিলাত করিয়। সিদ্ধার্থের চিত্ত সত্যের বিমল আলোকে পরিপূর্ণ 
হইল। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়! তিনি এখন « বুদ্ধ” হইলেন । 
তাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে জীবের যাবতীয় ছুঃখের মুলীভৃত কারণ 
প্রকাশিত হইল । তিনি ভাবিলেন-_-“ মানব যখন জ্ঞানদৃষ্টির 
দ্বারা অমঙ্গল কর্মের ফলাফল প্রত্যক্ষ করে, তখনই সে বাসনার 
আক্রমণহইতে অব্যাহতি লাভ করে। ভোগলালসা হইতেই 
ছুখের উতপত্ভি হইয়া থাকে। বাসনাবিলোপের পূর্বে মৃত্যু 
ঘটিলেও মানব শান্তিলাভ করিতে পারে না। কারণ তাহার 
বাঁচিয়া থাঁকিবাঁর কামন থাকিয়। যাঁয় এবং তাহাকে পুনঃ পুনঃ 
জন্মগ্রহণ করিতে হয় । 

বুদ্ধদেব জ্ঞাননেত্রে দেখিলেন “ধর্মৃহি সত্য, ধর্শাই পবিত্র বিধি, 
ধর্শেই জগৎ বিবৃত হইয়। আছে এবং একমাত্র ধর্শেই মানব ভ্রান্তি 
পাঁপ এবং ছুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥৮ 

তাহার প্রজ্ঞানেত্রের সম্মুখে জন্ম মৃত্ুর সকল ব্ুহন্ত উদঘাঁটিত : 
হইল। তিনি বুঝিলেন, ছুঃখ, ছুঃখের কাঁরণ, দুঃখের নিরোধ এবং 
ছুঃখনিরোধের উপায় এই চারিটি আর্ধ্য সত্য-_অর্থাৎ (১) জন্মে : 
হঃখ, জরা ব্যাধি মৃত্যুতে ছুঃখ, অপ্রিয়ের সহিত মিলনে ছঃখ, প্রিয়ের 
সহিত বিচ্ছেদে দুঃখ ; (২) তৃষণ হইতেই ছুঃখের উৎপত্তি হইয়া 
থাকে; (৩) তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইলেই ছুঃখের নিরোধ ঘটে; 
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(৪) এই ছুঃখনিবৃত্তির উপায় আটটি, ষথা__সম্যক্‌ দৃষ্টি, সম্যক্‌ সঙ্কল্, 
সম্যক্‌ বাক্‌, সম্যক্‌ বন্ধাত্ত সম্যগাজীব, সম্যক্‌ ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি 
ও সম্যক্‌ সমাধি । 


ষ্ঠ অধ্যায় 


রও 


বুদ্ধ ও তীহার পঞ্চ শিষ্য 


মুক্তির বিনল আনন্দে বুদ্ধের অন্তর পূর্ণ হইল । যে বনম্পতি- 
মূলে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন, তথায় একাকী তিনি সাত 
সপ্তাহ তাহার নবলব্ধ অমুত-উৎসের রসধারা নীরবে সন্ভতেগ 
করিলেন । 

বুদ্ধদেব এখন বিশ্বব্যাপী আনন্দ ও অমৃতের আস্বাদন পাইয়া- 
ছেন। সকল সংস্কার ও সকল বাসনার বিলোপ দ্বার! তিনি 
নিশ্মল আনন্দ ও শাশ্বত জীবনলাত করিয়াছেন । 

নির্ধাণের এই মঙ্গলব।ণী তিনি কেমন করিয়া সকলের বোধ- 
গম্য করিবেন, ইহাই এখন তাহার ভাবিবাঁর বিষয় হইল। যাহার 
মন হইতে অহংবুদ্ধি নিঃশেষে দূরীতৃত হয় নাই, তিনি কোন- 
মতেই পবিপুর্ণ শাস্তি লাভ করিতে পারেন না; এই বুদ্ধিই সমস্ত 
পাঁপ, সমস্ত অকল্যাণ, সমস্ত ভ্রান্তির উৎস। একখণ্ড মেঘ যেমন 
বৃহৎ সুর্ধ্যকে দৃষ্টির আড়াল করিয়া জয় অহংবুদ্ধি তৈমনি বিশ্বব্যাপী 
আনন্দকে অদৃস্ত ও অবোধ্য করিয়। রাখে । 
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বুদ্ধ ভাবিলেন--"আমি যে মহাসত্য লাভ করিয়াছি, যদি তাহ 
সাধারণের মধ্যে প্রচার না করি, তাহা হইলেই ইহা দ্বারা জীবের 
কি লাভ হইল ? ছুঃখের ফাদে পড়িয়া যাহার! জন্মজন্মান্তর কঠোর 
সংগ্রাম করিতেছে এবং তৎসঙ্গে অশেষ যাতনা ভোগ করিতেছে 
আমার তাহাদিগকে নির্বাঁণের বাঁণী শুনাইতে হইবে। সর্ব্ব ছুঃখ- 
নির্বাপক এই বাণী একবার তাহাদের চিত্ত স্পর্শ করিলেই, তাহারা 
পরম শান্তি লাভ করিতে পারিবে ।” 
বুদ্ধের চিত্তে সময়ের জন্য সংশয় উপস্থিত হইল. তিনি 
ভাঁবিলেন, যাহারা তৃষণায় অভিভূত, তাহারা আমার এই জ্ঞানগম্য 
গভীর ধর্ম বুঝিবে না । তাহাদের চঞ্চলবুদ্ধি জগতের কার্ধ্য কারণের 
নিয়ম, সংস্কার ও উপাধির নিরোধ, সংযম এবং নির্বাণ ধারণা 
করিতে পাঁরিব নাঁ। স্থৃতরাং এই ধর্ম প্রচার করিলে আমার চেষ্টা 
ব্যর্থ হইবে। একদিকে এই সংশয়, অপরদিকে জীবের প্রতি 
অপ্রমেয় করুণা, ছুইদিক্‌ হইতে বুদ্ধের চিত্তরকে আঘাত কৰিতে 
লাগিল। আপনার মনের মধ্যে আপনি তর্কবিতর্ক করিয়া 
অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সত্যান্ুরাগী 
শদ্ধাশীলদের নিকটে আমার এই যুক্তির বাণী প্রথমে প্রচার করিতে 
হইবে; তাহার পরে সত্য ধীরে ধীরে আপনাকে আপনি প্রতিষ্ঠিত 
করিবে। কিন্তু কে সেই শক্তিশালী ব্যক্তি যিনি সর্ধপ্রথমে এই 
নব ধর্মের পতাক! বহন করিবেন ? 
প্রথমে অড়ার কালাম ও রামপুত্র রুত্রকের কথা বুদ্ধের মনে 
পড়িল। কিন্তু তিনি জানিতে পারিলেন যে; হারা আর জীবিত 
নাই। ইহার পর পঞ্চ শিল্ঠের স্ৃতি তাহার মনে উদিত হইল। 
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এই শ্রদ্ধাশীল ও বিশ্বাসী পঞ্চশিন্ত একদিন গভীর ধর্পক্ষুধা 
মিটাইবার দ্বুন্ত তাহার আন্নুগত্য স্বীকার করিয়ছিল। কিন্তু সে 
সময়ে বুদ্ধের অন্তরের অন্তরতন গোপন ভাগ্ডার অমৃতান্নে পূর্ণ হইয়া 
উঠে নাই ; তিনি তখন তাহাদিগকে ক্ষুধায় অন্নদাঁন করিতে পারেন 
নাই। কিন্তু এখন তাহার ভাগ্ারে যে অমৃত সঞ্চিত হইয়! 
উঠিয়াছে, তাহা দ্বারা পঞ্চশিস্ত কেন, সমগ্র নরনারী তৃপ্তিলাভ করিতে 
পারেন । যাহারা একদিন বিমুখ হইয়। তাহাকে পরিত্যাগ করিয়! 
গিয়াছিলেন, তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়। তাহাদের সন্ধানে 
মৃগদাঁব বা খধিপত্তনের অভিমুখে ছুটিলেন । 

বুদ্ধের আগননবার্ত৷ পূর্বেই শিষ্যদের কর্ণগেচির হইয়াছিল । 
তীহারা কিছুতেই বুঝিতে পারেন নাই থে, সিদ্ধার্থ সাধনায় সিদ্ধি 
লাভ করিয়! বুদ্ধ হইয়াছেন । তাহাদের প্রতীতি হইল, তিনি 
তপোত্রষ্ট হইয়া আসিতেছেন । মনে মনে স্থির করিয়। রাখিনেন 
সিদ্ধার্থকে তাহার৷ কাচ গুরু ঝঁপিয়। শ্রদ্ধা দেখাইবেন নাঃ 
কার্ধ্যতঃ কিন্তু উপ্ট। ব্যাপার দাড়াইল। বুদ্ধদেবের প্রসন্নমুখের 
দিব্য জ্যোতিঃ দেখিবামাত্র তাহাদের সকল সংশয় দূর হইল 
এবং মন শ্রদ্ধায় অবনত হইয়। পড়িল । তিনি অহাঁদের সম্মুখে 
উপস্থিত হইবামাত্র তাহারা আসন ত্যাগ করিয়। তাহার চরণ 
বন্দনা! করিলেন । 

বুদ্ধ কহিলেন--“প্রিয় শিষ্গণ, কৃচ্ছ সাধনা ও ভেগবিলাসের 
আতিশয্য এই ছুইয়ের মধ্যবন্তী কল্যাণময় মুক্তিবত্ব আমি আবিষ্কার 
করিয়াছি । সেই নির্বাণ লাভ করিবার উপায়. আমি তোমাদিগকে 
দেখাইয় দিব 1” বুদ্ধদেবের তেজো ময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া শিশ্যদের 
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মন শ্রদ্ধায় ভক্তিতে পুর্ণ হইল । তীহারা নবধর্্ে দীক্ষিত হইবার 
নিষিত্ত ব্যাকুল হইয়! উঠিলেন । 

অতঃপর একদিন সন্ধ্যার প্রান্কীলে ভগবান্‌ বুদ্ধদেব তাহার পাঁচ- 
জন শিল্তকে লইয়া খবিপত্তনের অদুরবন্তী এক হ্বদের তীরে গমন 
করিলেন । হুদের একপার্খ্ে উচ্চটিবি রহিয়াছে । এ টিবির 
নির্দেশ হইতে সোপান বাহিয়! জলাশয়ে নামিতে হয়। দীক্ষার্থী 
শিষ্ের! জলান্তে উপস্থিত হইলে বুদ্ধ কহিলেন--“বৎসগণ, তোমা- 
দের আজিকার স্নান প্রতিদিনের ন্ানের স্ট।য় একান্ত সামান্তি নহে। 
আজ তোমাদের কেবলমাত্র দেহের মললিনতা ধুইয়। ফেলিলে চলিবে 
না, আজ তোমাদের দেহের ও মনের সর্বপ্রকার মলিনত৷ ধুইয়া- 
মুছিয়! অন্তরে বাহিরে পবিত্র হইতে হইবে 1” টু 

নান শেষ করিয়! শিয্ের। তীরে আসিলেন | বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা 
করিলেন--“বৎসগণ, তোমাদের অন্তর ও বাহির পবিত্র হইল কি?” 

শিল্তেরা উত্তর করিলেন “হা” ! তখন তিনি নধুরকণ্ঠে গন্তীর- 
ভাবে বলিতে লাগিলেন-_ বংসগণ সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর শিল্প 
দেখা যায়। এক শেণীর শিল্তদিগকে অধোমুখ কুস্তের সহিত 
তুলনা করা যায়। অধোমুখ কুস্ত জলে নিমগ্ন হইয়ও ভরিয়। 
উঠে না, ইহাদের মনও তেমনি গুরুর উপদেশের প্রতি বিমুখ 
বলিয়৷ কম্মিন্‌ কালেও তাহার উপদেশামূতে পূর্ণ হইয়া! উঠে না। 
ইহার! যুগের পর যুগ গুরুর সহিত বাদ করিয়াও কোন সফল 
প্রত্যাশা করিতে পারে না। তোমরা কি এই শ্রেণীর শিল্ক হইতে 
চাও?” শিল্পের! উত্তর করিলেন-_“না”। বুদ্ধ বলিতে লাগিলেন, 
দ্বিতীয় শ্রেণীর শিষ্ভদিগকে “উৎসঙ্গবদর” নাম দেওয়। যাইতে 
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পারে । আচল ভরিয়া কুল গ্রহণ করিয়। যদি কোন ব্যক্তি সেঞ্লকে 
না বাধিয়। দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলে তাহার ক্রোড়স্থিত আচলের 
সমস্ত কুল ভূতলে পড়িয়। যায়? তদ্রপ এক শ্রেণীর শিত্যেরা গুরুগ্ুতে 
অবস্থানসময়ে গুরুর নান। গুণ বাহতঃ লাত করিয়া থাকে ; তখন 
ভাহাদের ঝুকে, কাধ্যে ও ব্যবহারে জনতা কাশ পাইয়া 
থাকে, কিন্তু গুরুর বিবিধ ও উপদেশ শ্রদ্ধাপূর্বক জদয়ে ব।খিয়া 
রাখিবার জন্য তাহাদের কোন চেষ্ট। থাকে না৷ বলিয়া, যখন গুরুর 
সঙ্গ হইতে তাহার৷ দূরে চলিয়। যায়, তখন তাহারা সেই ক্ষণস্থায়ী 
গুণগুলি উৎসগস্থিত বদরের ন্যায় ভারাইয়া ফেলে | তাহাদের 
প্রকৃতি তখন আমূল পরিবস্তিত হইয়। থাকে । বৎদগণ! তোমর৷। 
দি এই শ্রেণীর শিল্যু হইতে ইচ্ছা কর?” উত্তর হইল না।” 

বুদ্ধ ধীরকঠে আবার কহিলেন__“সৌম্যগণ, তৃতীয় প্রকারের 
শিল্যুদিগকে উর্মুখ কুস্তের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে । 
উদ্ধমুখ কুস্ত ষেমন সহজেই সলিলের মধ্যে প্রবেশ করিয়! কানায়- 
কানায় পূর্ণ হইয়া থাকে, এই-জাতীয় শিল্তদের চিত্তও তেখনি 
অবাধে গুরুর উপদেশামৃতের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া অমৃতরসে ভরিয়া 
উঠে। পূর্ণকুস্তের বারি যেমন তৃবিত তাপিতের পিপাসা ও তাপ 
দূর করে, এই শ্রেণীর শিশ্তদের হুৎকুস্তস্থিত অমৃতরসও তেমনি 
শত শত পাপতাপ-জজ্জরিত নরনারীর পাপ তাপ দুর করিয়া 
থাকে । তোমর! কি এই-জাতীয় শিষ্ক হইতে ইচ্ছা! কর? শিল্তেরা 
বিনীতভাবে দৃঢ়কে কহিলেন-_“হা 1” 

রাত্রির -সিপ্ধতা ও স্তব্ধত! সর্বত্র প্রসার্তি হইল। গুরুর 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ শিয্েরা জলান্ত হইতে উচ্চ ভূমির উপরিভাগে 
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আরোহণ করিলেন । শ্রদ্ধান্র শিষ্বের৷ তীহাদের হৃদয়পাত্রের মুখ 
উন্মোচন করিয়া নিঃশব্দে গুরুর সম্মুখে ধারণ করিলেন। তিনি 
তাঁভার সতাধর্থের রসধার। বর্ষণ করিতে লাগিলেন । 

শিষ্যেরা জদয় দিয়! বুঝিলেন যে, এই সত্যধর্শের আদিতে 
কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ। গুরুর উপদেশে ভীঁভাদের চিত্তের সমস্ত 
ংশয় দূর হইবামাত্র তাহারা (১) জগতে ছঃখের অস্তিত্ব, (২) ছুঃখের 
উৎপত্তির কারণ (৩) ভঃখ-অতিক্রমের পন্থী এবং (৪) ছুঃখ- 
নিৰৃত্ভির উপায়, এই চতুরাধ্য সত্যের স্থম্পষ্ট উপলদ্ধি করিলেন; 
অর্থাৎ তাহার বুঝিলেন, জগতে সুখ ছুঃখ আছে ইহা সত্য, ছুঃখ- 
উদ্ভবের কারণ রহিয়াছে ইহা সত্য, ছুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করা 
যায় ইভা সত্য এবং ছুঃখ দুর করিবার উপায় আছে, ইহাও 
সত্য। এই ছুঃখ দূর করিবার জন্ট,--(৯) সম্যকৃ-দৃষ্টি (২) সন্যক্‌- 
সঙ্কল্প (৩) সন্যক্‌-বাক্‌ (8) সম্যক্-কন্মান্ত (৫) সম্যগাভীব (৬) সন্যক্‌- 
ব্যায়াম (৭) সম্যক্‌-স্থৃতি (৮) সম্যক-সমাধি, আই্টাঙ্গিক সাধনা 
আবশ্তক । 

শিল্তেরা বুঝিলেন দুঃখের নির্বাণ করিয়।৷ পরমানন্দ পরমশান্তি 
লাভ করিতে হইলে যে সাধন গ্রহণ করিতে হয়, তাহা প্রাণহীন 
বাহ্‌ অনুষ্ঠান নহে, সেই সাধনা গ্রহণ করিতে হইলে, সেই সাধনায় 
সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, দৃষ্টি, সক্ষল্ন, বাক্য; কর্মঠ জীবিকা, 
ব্যায়াম, স্মৃতি, ধ্যানি পবিত্র করিতে হইবে । 

বিশ্মিত আনন্দে বিনিদ্র শিশ্তগণ সমস্ত রজনী সমস্ত হৃদয় 
মন দিয়! গুরুর মুখে নবধর্মের অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিলেন । 
অরুণোদয়ে আবার সুন্নাত শুচি হইয়। গুরুর সহিত খধিপত্তনে 
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ফিরিয়া আসিলেন ৷ গুরুর নির্দেশে তাহারা সেখানে একস্থানে 
প্রাস্থুখ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। গুরুর চরণে মস্তক অবনত 
করিয়া তীহারা 'শুরুকে এবং তাহার উপলব্ধ মহাঁসত্যকে মানিয়া 
লইলেন। উত্তরকালে রাজধি অশোঁক এই পবিত্র ভূমিতে নানা 
কারুকার্ধা-খচিত একটি মনোহর স্তূপ নির্মাণ করেন । এই স্তপর্ি 
অধুনা “নারনাথ স্ত প” নামে খ্যাত ] | 


সপ্তম অধ্যায় 
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নবধর্মের প্রচার ও ব্যাপ্তি 


পঞ্চ শি্ের মধ্যে কৌিন্ত প্রথমে নবধর্ের নিগুঢ় তাত্পর্যোর 
সমাক্‌ উপলন্ধি করেন। ক্রমে ভন্য চারিজনও এই সর্ব ছুঃখ- 
নির্বাপক কল্যাণময় ধর্ম সদয়গ্গম করিলেন । তাহারা যখন 
সর্ধাস্তঃকরণে এই ধর্মের সাঁর সত্য স্বীকার করেন, তখন বুদ্ধ 
তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন--“ভিক্ষুগণ, সব্ধর্্ম গ্রহণ 
করিয়া তোমরা নবজন্ম লাভ করিয়াছ, তোমরা পরস্পরকে সহোদর 
বলিয়া জানিও, প্রেমে তোমর৷ এক হও, পবিব্রতায় তোমরা এক 
ও, সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠায় তোমরা এক হও ।” 

সম" সঙ্প্প গ্রহণ করিয়া মানুষ যখন একাকী সতাসাধনায 
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প্রবৃত্ত হয়, তখনও সে মধ্যে মধ্যে দুর্বল হইয়। পড়ে, তখনও তাহার 
সত্যপথ হইতে ত্রষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে; তজ্জন্য তোমরা 
পরস্পরের সহায় হইওঃ সহানুভূতি দ্বারা একে অন্যের সাধু চেষ্টার 
আন্ুকুল্য করিও । তোমাদের ভ্রাতিবন্ধন পবিত্র হউক; তোমাদের 
এই “সংঘ” শ্রদ্ধাবান্দিগের মিলনভূমি ভউক 1” 

এই সনযে একদিন যশনামক কাঁশীধামের এক ধনবান্‌ বণিকের 
পুত্র সংসারে বীতরাগ ভইয়া গোপনে রাত্রিকালে পিতৃগৃহ হইতে 
পলায়ন করেন ৷ খিপত্তনে যেখানে ভগবান্‌ বুদ্ধদেব বাস করিতে 
ছিলেন যুবক তাভাঁরই সন্নিকটে আগমন করিয়া বলিয়া উঠিলেন__ 
“অহোঁ, কি উপদ্রব! কি উপসর্ণ :” বুদ্ধ স্েহকে কহিলেন, এগাঁনে 
উপদ্রব নাই, কোন উপসর্গ নাই । তুমি আমার নিকটে আইস, 
আমি তোমাকে ধম্মশিক্গী দিব । যুবক বুদ্ধের সমীপে গমন করিয়া 
উপবেশন করিলেন, বুদ্ধ তীহাঁকে ঢঃখনিবৃত্তির মজলবাণী শুনাই- 
লেন। বশের জ্ঞাননেত্র প্রশ্চুটিত হইল ) তিনি গভীর সাস্ুনা লাভ 
করিয়া বুদ্ধের চরণে আপনাকে সমর্পণ করিলেন । 

ধনীর পুত্র যশ মূল্যবান্‌ নানা অলঙ্কারে বিভূষিত ছিলেন বলিয়া 
লজ্জা অনুভব করিতেছিলেন | বুদ্ধ বলিলেন--“বৎসঃ ধর্ম বাহিরের 
ব্যাপার নহে, ইহা মন হইতে উৎপন্ন তয়। মহামূলা পরিচ্ছদে 
ভূষিত ব্যক্তিও আপনার প্রবৃত্বিগুলি জয় করিতে পারেন ; 
আবার গৈরিকধারী শ্রমণের চিত্তও সাংসারিক ভোগবিলাসের 
মধ্যে নিমগ্ন থাকিতে পারে। সন্ন্যাসী ও গৃশী এই দুইয়ের 
মধ্যে কোন প্রভেদ নাই । যিনি আপনার অহংবোধকে নির্বাসিত 
করিতে পারেন, তিনিই কল্যাণময় সত্য লাভ করিয়! থাকেন” 
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যশের পিতা পুত্রের সন্ধানে আসিয়। বুদ্ধের মধুর উপদেশ শ্রবণে 
ষুগ্ধ হইলেন। তিনি প্রথমে বুদ্ধের গৃহশিষ্য হইলেন । যশ 
আর সংসারে ফিরিলেন না, তিনি নবধর্মে দীক্ষিত হইয়। সংঘে 
যোগদান করিলেন । 

অগ্পদিন মধ্যে বুদ্ধের খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল; 
তাহার মুখে মধুর ধর্মকথা শুনিবার জন্য দলে দলে লোক আসিতে 
লাগিল । শাস্তিপ্রাদ নির্বাণলাভের জন্য কেহ কেভ গ্রচলিত ধর্ম 
মত ত্যাগ করিয়া! নবধন্থ গ্রহণ করিল । কয়েক মাস মধো বুদ্ধের 
শি্যসংখ্যা যা হইল । তিনি সমস্ত বর্ষা খতু শিষ্াদের লইয়া নব- 
ধন্ের তত্ব আলোচনা করিলেন ৷ সত্যান্বেধী শদ্ধালুগণের চিত্তে 
এই ধর্মের মঙ্গলবাণী চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হইয়া গেল। বর্ষান্তে 
বুদ্ধ শিব্যদ্িগকে কতিলেন-__“ভিক্ষুগণ, বহুজনের তিত্ের জন্ত ব- 
জনের সুখের জন্য লোকের প্রতি অন্ুকম্পা করিয়া এই আঁদি- 
কল্যাণ, মধ্যকল্যাঁণ, অন্তকল্যাঁণ নবধর্ম্ের নির্বাণবাণী তোমা- 
দিগকে দেশে দেশে দিকে দিকে প্রচার করিতে হইবে । তোমরা 
একদিকে ছুইজন যাইও না| কাঁমনার ধুলিজাল যাভাঁদের মন- 
শ্চক্ষু আচ্ছন্ন করে নাই, তাহারা অনায়াসে এই ধর্মের সত্য প্রত্যক্ষ 
করিবে । মৃতের স্বাদ পাইলে মানব প্রবৃত্তির দাসত্ব ত্যাগ 
করিয়া নির্বাণপথের বাত্রী ভবে । তোমরা অকুঠিত উৎসাহের 
সহিত মানবের ঘরে ঘরে পরিত্রাণের শুভবাণী প্রচার কর ।” 

বুধ স্বয়ং ধন্প্রচারোদ্দেশে উরুবিন্বের অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 
শিষ্যেরাও গুরুর আদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়া! বিভিন্নদিকে প্রচারের 
জন্য বাহির হইলেন। উরুবিন্ব তখন জটিল সম্প্রদায়তুক্ত অগ্নি- 
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উপাসকদের প্রধান বাসভূমি ছিল। স্ববিখ্যাত কাশ্তপ ইহাদের 
আচার্য্য ছিলেন । বুদ্ধ এই প্রবীণ আচার্য্যের ভবনে আতিথ্য 
গ্রহণ করিলেন । তাহার প্রশান্ত মুখকান্তি, মধুর ব্যবহার, সুখকর ও 
কল্যাণকর প্রসঙ্গ কাশ্পকে মুগ্ধ করিল। বৃদ্ধ কাশ্তুপ এই প্রতিভা- 
শালী যুবক মহাপুরুষের শিষ্যত্ স্বীকার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ 
করিলেন না। তাহার অন্থগত জটিলগণও বুদ্ধের শরণাপন্ন হইল । 
তাহারা তাহাদের অগ্রিপৃজার বিবিধ পাত্রাদি নদীগর্ভে নিক্ষেপ 
করিল। এ 
উরুবিন্বে কাশ্ঠপের ছুই ভ্রাতা নদীকাশ্তপ ও গয়াকাস্তুপ অদূরেউ 
বাস করিতেন । তাহারা নদীস্ত্োতে প্রবাহিত পুজাপাত্র দেখিয়৷ 
চিন্তিতমনে অন্ুচরগণের সহিত ভ্রাতার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। বুদ্ধ সেই স্থানে ভিক্ষুগণকে উপদেশ দেন-_'ভিক্ষুগণ 
এই সবই জবলিতেছে ! তৃষ্ণার অগ্নিতে, দেষের অগ্িতে ও মোহের 
অগ্নিতে এই সবই জ্বলিতেছে ; জন্ম জরা ব্যাধি মরণ শোকে 
ছুঃখে এই সবই জবলিতেছে । এইরূপ ভাবিলে বিষয়ে নির্ব্েদ 
উপস্থিত হয় এবং চিত্তে বিমুক্তি লাভ করা যাঁয়। জটিলগণ বুদ্ধের 
মধুর উপদেশ শুনিয়। মুগ্ধ হইল এবং ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল ।” 
কাশ্তপ ও অপর বহুসংখ্যক শিষ্যসহ বুদ্ধ উরুবিষ্ব হইতে রাজগৃতে 
গমন করিলেন । তাহার আগমনবার্থী শ্রবণ করিয়। নৃপতি বিস্বিসার, 
অনুচরগণ-সমভিব্যাহারে তাহার বাসভবনে উপস্থিত হইলেন । বুদ্ধের 
শাস্তোজ্জল মুখশ্রী। দেখিয়। সমাগত ব্যক্তিবর্গ প্রীত হইলেন। তিনি 
তাহাদিগকে নব্ধর্ম বুঝাইয়া দিলেন। তাহার দেই উপদেশের 
মর্প এই--“নকল পাপপরিত্যাগ, কুশলকর্খ-সম্পাদন ও চিত্তের 
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পবিত্রতামাধন, সংক্ষেপতঃ ইহাই রা জননী “যমন আপনার 
জীবন দিয়াও পুত্রকে রর্দা করেন, যিনি সার সত্য অবগত হন, 
তিনিও তেমনি সর্বজীবের প্রতি অপরিনেয় বিশুদ্ধ প্রীতি রক্ষ। করিয়া! 
থাকেন । তাহার হিংসাশ্চ্ঠ বৈরশূন্ত বাধাশূন্ত গ্রীতি, ইহলোক কেন, 
লোৌকলোকাত্তরেও পরিব্যাপ্ত হইয়৷ থাকে । এই মৈত্রীময় ভাবের 
মধ্যে তিনি বিহার করিয়। থাকেন 1” 
সুমধুর ধর্মনবাণী শ্রবণ করিয়। মগধরাজ বিশ্বিপারের অন্তর 
ভক্তিতে ও বিশ্ময়ে পূর্ণ হইল। বুদ্ধের চরণে প্রণত হইয়। তিনি 
তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন । বুদ্ধের এবং তাভার অনুচরদিগের 
বাসের নিমিত্ত তিনি নগরের বহির্ভাগন্থ “বেগুবন” নামক একটি 
মনোহর ও নিভৃত উপ্ভান দান করিলেন । এই সয়ে বুদ্ধদেবের 
পঞ্চ শিষ্যের অন্যতম অশ্বজিৎ জন্বৃদ্বীপে পরিভ্রমণ করিয়! রাঁজগৃঙ্কে 
গুরুসমীপে প্রত্যাগমন করেন । তিনি একদিন ভিক্গাপাত্র হস্টে 
নগরে গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে উপতীষ্য- 
নানক এক জিজ্ঞাস ব্রাহ্মণ পরিবীঁজক তাঁহার দেই সৌম্যযৃত্তি দর্শন 
করিয়। বিশ্ময়।বিষ্ট হইলেন । উপতীব্যের মনে এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয় 
জুন্সিল যে, এই ভিক্ষুক সত্য পথের সন্ধান পাইয়াছেন। তিনি 
 বিনীতভাবে অশ্বজিৎকে জিজ্ঞাস! করিলেন--“আর্না, আপনি কোন 
মহাত্মার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন ?” অশ্বজিৎ বুদ্ধের নাম 
করিলেন । উপতীধ্য বুদ্ধের ধর্মমত শুনিবার নিমিত্ত আবার প্রশ্ন 
করিলেন । অশ্বজিৎ মনে করিলেন, উপতীষ্য নবধর্ম্ের মত খণ্ডন 
করিবার নিগিত্ত হয়ত তাহার সহিত বাক্যাুদধ প্রবৃত্ত হইবেন । 
তিনি সন্কুচিতচিত্তে কহিলেন “ধর্ম বিষয়টি অতি গভীর। আমি 


৪৩ 


নবধর্দের প্রচার ও ব্যাপ্তি 


বক্সে একান্ত অপ্রবীণ, আমি কিরূপে আপনার নিকটে ইহা ব্যাখ্যা 
করিব?” উপতীষ্য কহিলেন-_“মহাত্মন্, আপনার কোনপ্রকার 
সক্কোচের হেতু নাই, আপনি আপনার ধর্শোর বাণী অনুগ্রহপুর্ধবক 
আমার নিকট কিঞ্চিৎ ব্যাখ্য/ করিলে আমি পরম আনন্দ লাভ 
করিব” অতঃপর অশ্বজিতের মুখে নবধর্শের মধুর কথা শুনিয়। 
উপতীষ্য এই ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্ঠ ব্যাকুল হইলেন । 
তিনি ক্ষণবিলম্ব না করিয়। তীহার প্রিয় সুহৃদ কালিতের নিকট গমন 
করিলেন এবং তাহাকে জানাইলেন যে, তিনি এতদিন পরে নির্ব্বাণ- 
পথের সন্ধান পাইয়াছেন। হুই বন্ধু অক্পদিন-মধ্যেই নবধর্্মে দীক্ষিত 
হইলেন । দীর্গা গ্রহণ করিয়া উপতীষ্য সারিপুত্র এবং কাঁলিত 
মৌদ্গল্যায়ন নাম লাভ করিলেন। এই বন্ধুযুগল তাহাদের 
অবিচলিত ধর্মানিষ্ঠার জন্য রি সংঘমধ্যে প্রাধান্য লাভ 
করেন। 

ইহার কিছুদিন পরে এক ুণিমারজনীতে বুদ্ধের শিষ্যগণ রাজ- 
গৃহের নিকটব্তী এক গিরিগুহায় সমবেত হন। জক্ষিরলিত সাধুদের 
নিকটে ধর্শতত্ত ব্যাখ্যা করিবার সময়ের প্রারস্তে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন__ 

সর্বপাঁপস্স অকরণং কুসলস্স উপসম্পী্দা । 
সচিত্তপরিয়োদপনং, এতং বুদ্ধান সাসনং ॥ 

সকলপ্রকার পাঁপের বর্জন, কুশল কর্ধের অনুষ্ঠান এবং 
চিত্তের নির্মীলতাসাধন, ইহাই বুদ্ধগণের অন্গুশাসন | *. 

মগধগ্রদেশে অনেকে নবধন্ধ গ্রহণ করায়, ততরত্য রক্ষণশীলদের 
মধ্যে একটি অসন্তোষের ভাব প্রকাশ পাইল । তীহারা বলিতে 
লাগিলেন__'শাক্যমুনি পতিপত্থীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া স্থষ্টি বিলোপ 


৪১ 


বুদ্ধের জীবন ও বাণী 





করিবার উপক্রম করিয়াছেন !” তীহারা বৌন্ধভিক্ষুদিগকে বিদ্রাপ- 
স্বরে কহিলেন-_ তোমাদের প্রভু যুবকদিগকে যাডুমন্ত্রে বশ 
করিতেছেন, এক্ষণে কাহার উপরে তাহার দৃষ্টি পভ়িয়াছে, তিনি 
সংপ্রতি কাহাকে যাঁছ করিয়। ঘরের বাহির করিবার ষড়যন্ত্র 
করিয়াছেন ?” এইসব উক্তি শ্রবণ করিয়! বুদ্ধদেব বলিলেন-_ 
“তোমরা চিন্তিত হইও না, এই অসন্তোষ দীর্ঘকাল-স্থায়ী হইতে 
পারে না, তোমর। বিদ্বপকারীদের ধীরভাবে বলিও, বুদ্ধদেব 
লোককে সত্যপথে আহ্বান করিয়! থাকেন, তিনি সংযম, ধর্মানিষ্ঠা 
ও পরিত্রাণই প্রচার করিয়। থাকেন ।” 

এই সময়ে স্থদত্তনামক এক সত্যান্থরাগী ধনবান্‌ ব্যক্তি মহাপুরুষ 
বুদ্ধের সুবশ শ্রবণ করিয়া তাহার দর্শনলালসায় রাজগৃহে আগমন 
করেন। অমিত খ্রশ্বর্য্যের অধিকারী 'এই পুণ্যশীল ব্যক্তির নিবাস 
কোশলরাজের রাজধানী শ্রাবস্তীনগর । তিনি দরিদ্রের বন্ধু, 
নিরাশ্রয়ের শরণ ছিলেন । অনাখের অন্নদাতা বলিয়া তিনি অনাথ- 
পিগুদ নানে অভিহিত হইতেন। বুদ্ধদেব এই সাধুশীল ধনীর 
জদয়ের শোভনতার পরিচয় পাইয়। তাহাকে মধুর ধর্মালাপে পরিতৃপ্ত 
করিলেন । বুদ্ধের হৃদয়স্পর্শী উপদেশ শুনিয়া! অনাথপিগুদ বিমুগ্ধ 
হইলেন ) তিনি অকপটচিত্ে তাহাকে বলিলেন__“প্রভৃত সম্পদের 
অধিকারী বলিয়। আমার মন সর্বদা চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকে, তথাপি 
কর্ম করিয়া আমি আনন্দ পাঁইয়। থাকি, অলসভাবে সব্ঘদা আপনাকে 
নানাকর্থ্বে ব্যাপৃত রাখিয়। থাকি । বনুব্যক্তি আমার আশিয়ে 
কার্ধ্য করে এবং আমার সফলতার উপরে তাহাজ্দর ভাগ্য নির্ভর 


করিয়। থাকে ।” 
৪২ 


ন্বধর্মের প্রচার ও ব্যাপ্তি 


“হে দেব! আপনার শিষ্যেরা গৃহতাাগী সাধুজীবনের শাস্তির 

ংসা. এবং সাংসারিক জীবনের অশান্তির নিন্দা করিয়! থাকেন । 
তাহারা বলেন, আপনি সর্ধবিধ সম্পদ্‌ ত্যাগ করিয়। ধর্মরাজেযের 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং বিশ্ববাসীকে নির্বাণলাভের দৃষ্টান্ত 
দেখা ইয়াছেন । 

প্রভে। ! মঙ্গলকর্মে নিযুক্ত থাকিয়াও আমি লোক সেবার জন্ 
ব্যাকুলতা। অন্থুভব করিয়া৷ থাঁকি। এক্ষণে আমার জিজ্ঞান্ত এই 
যে, শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত আমাকে কি ধন সম্পদ্‌ গৃহ ও ব্যবসা়- 
বাণিজ্য ত্যাগ করিয়া উদাসীন হইতে হইবে?” বুদ্ধ উত্তর 
করিলেন__"ধিনি আর্ধ্যমার্ণ অবলম্বন করিবেন, তিনিই শাস্তি লাভ 
করিতে পারিবেন । শ্রশ্বর্্যের উন্মাদন ধাহার চিত্ত অভিভূত করে, 
তাহার পক্ষে উহ্তা বর্জন করাই শ্রেয়; কিন্তু ধনের প্রতি ধাহার 
আসক্তি নাই, ধিনি অকুঠিতচিত্তে আপনার সম্পদ্‌ লোককল্যাণে 
ব্যয় করিতে পারেন, তাহার সম্পত্তি পরিত্যাগ করার কোন 
আবশ্টকতা নাই 1” 

“আমি তোমাকে কহিতেছি তুমি সগৌরবে নিজ পদে প্রতিষ্ঠিত 
থাকিয়া আপনার শক্তি ব্যবসায়-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে প্রয়োগ 
কর। আমার ধর্ম কাহাকেও অকারণে গৃহহীন হইতে বলে না । 
আমার ধর্ম অহঙ্কার, মলিনতা ও ভোগবিলাস বর্জন করিয়া 
সাধুপথে বিচরণ করিবার জন্ঠ মানবকে আহ্বান করিয়। থাকে 1” 

“অনিকেতন ভিক্ষুও ষদি নিরুদ্যম, নিবীর্যয, অলস ও বিলাসপ্রির 
হইয়া উঠেন, তাহা হইলে তিনিও কদাচ শ্রেয়োলাভ করিতে পারেন 
না” | 


৪৩ 


বুদ্ধের জীবন ও বাণী 


“কি গৃহী, কি গৃহহীন ধিনিই পবিত্র ধর্মভাবনার দ্বারা চিত্ত 
আবৃত করিয়া রাখিবেন, যিনি আপনার সমগ্র চেষ্ট! ধর্দসাধনায় 
প্রয়েগ করিবেন, যিনি সরোবরের মধ্যবর্তী গ্বমান শতদলের ন্যায় 

ংসারের মধ্যে অনাসক্তভাবে বিচরণ করিতে পারিবেন, তিনিই 
নিঃসন্দেহ আনন্দ, কল্যাণ ও শান্তিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন 1”, 
বুদ্ধের বাণী শ্রবণ করিয়! অনাথপিগুদ পরম পুলকিত হইলেন। 
তিনি শ্রদ্ধানশ্র-চিত্তে কহিলেন-_"দেব, বৌ সাধুদের বাসের নিমিত্ব 
আমি শ্রাবন্তী নগরে একটি বিহার নির্ধাণ করিয়। দিতে ইচ্ছা! করি । 
আমার এই প্রার্থনা পুর্ণ করিলে আমি আপনাকে রুতার্থ জ্ঞান 
করিব |” 

অনাখপিগুদের হৃদয় সম্পূর্ণ উদঘাটিত হইয়াছিল । বুদ্ধ তাহার 
দিব্য দৃষ্টি ঘ্বার। এই পুগ্যব্রত ধনীর হৃদয়ের উদারতা দেখিয়া পরম 
আনন্দ লাভ করিলেন, তিনি তাহার দান্গ্রহণে সম্মতি জানাইয়া 
বলিলেন-_ | 

“দানশীল ব্যক্তি সর্বজনপ্রিয়, তাহার বন্ধুত্ব অতিশয় যুল্যবান্‌ 
বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে । মৃত্যুর পরে তাহাকে অনুতপ্ত 
হইতে হয় না বলিয়া মৃত্যুতেও তিনি আনন্দ ও শীসত্তি লাভ করেন । 
তাহার মঙলব্রত-সম্তূত বিকশিত পুষ্প ও রসালফল তিনি ইহ- 
লোকে ও পরলোকে লাভ করিয়া থাঁকেন 1” 

“অনেকেই ইহা বিশ্বীম করে না যে, নিরন্নকে অননদান কৰিলেই 
আমাদের বলবৃদ্ধি হয়, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র ভূষিত করিলেই আমাদের 
সৌন্দর্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, গৃহহীনদিগের জন্ত গৃচমির্দ্াণে অর্থ ব্যয় 
কবিলেই আমাদের অর্থ বাড়িতে থাকে ৮ 


নবধর্শের প্রচার ও ব্যাপ্তি 





* সুদক্ষ যোদ্ধা যেমন যুদ্ধের সর্ধবিধ কৌশল অবগত বলিল 
নিপুণতার সহিত যুদ্ধ পরিচালনা করিয়৷ থাকেন, সাধুশীল বুদ্ধিমান্‌ 
দাতাও তেমনি কালাকাল পাত্রাপাত্র নির্বাচন করিতে জানেন 
বলিয়া সুচাঁরুরূপে তাহার পুণ্যব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন । 
এইরূপ যে দাতার চিত্ত প্রীতিও করুণার রসে অভিষিক্ত, তিনি শ্রদ্ধা- 
পূর্বক দান করিয়া থাকেন ; তাহার হৃদয় হইতে ত্বণা কা দ্বেষ 
ও ক্রোধ অন্তহিত হইয়া যাঁয়।” | 

“দানশীল সাধুর মঙ্গলকর্মণ তাঁহার মুক্তির মোপান। তিনি 
তাহার মঙগলব্রতরূপে যে সরস বৃষ্ষান্ধুর রোঁপণ করেন, তাহা ভবিষ্যতে 
তাহাকে ছায়। পুষ্প ফল দাঁন করিবেই 1” 

_ অনাথপিগুদ কোঁশলে ফিরিবার সময়ে বিহারের স্থানি নির্বাচন 

করিয়! দিবার নিমিত্ত সারিপুত্রকে সঙ্গে লইয়া! গেলেন | 

বুদ্ধদেব যখন রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তীহার 
পিত৷ শুদ্ধোদন লোকদ্বারা পুত্রকে জানাইলেন-_"আমি এক্ষণে 
বৃদ্ধ, অল্পদিনমধ্যেই হয়তো আমাকে ইহলোঁক ত্যাগ করিতে 
হইবে ; মৃত্যুর পৃর্বণে একবার তোমাকে দেখিবার জন্ত আমার চিত্ত 
উৎকঠিত হইয়াছে । তোমার নবধর্ম্ের বাণী সহম্র সহস্র লোকে 
শ্রব্ণ করিয়া উপরূত হইতেছে ; তোমার জনক ও স্বজনদিগকে 
উহা হইতে বঞ্চিত করিতেছ কেন ?” | 

দূতমুখে পিতার অভিপ্রায় অবগত হইয়া বুদ্ধ অবিলম্বে কপিল- 
বাস্ত যাত্রা করিলেন। তথায় নগরের সমীপব্তী একটি উ্ভানে 
তিনি সশিষ্যে আশ্রক্ গ্রহণ করেন । 

গৃহত্যাগের সাত বদর পরে পিতা পুত্রকে আবার সংসারে 


8৫ 


বুদ্ধের জীবন ও বাণী 


ফিরিবার জন্ত অন্থুরোধ করিলেন। তিনি এই অনুরোধ রক্ষা 
করিতে পারিলেন না; বিনীতভাবে কহিলেন__“আপনার হৃদয় 
ন্নেহে অভিষিক্ত, আপনি আমার জন্য গভীর বেদনা অনুভব 
করিয়৷ থাকেন। যে অসীম স্নেহ দ্বারা আপনি আমাকে হৃদয়ে 
বাধিয়। রাখিয়াছেন, সেই স্সেহ সর্ব মানবের প্রতি প্রসারিত করুন, 
তাহা হইলে আপনি যে ক্ষুদ্র সিদ্ধার্থকে হারাইয়াছেন. তাহার 
পরিবর্তে এক বৃহত্বর সিদ্ধার্থ লাভ করিতে পারিবেন এবং 
নির্বাণের শান্তি আপনার চিত্ত অধিকাঁর করিবে 1” 

পুত্রের অমৃতময়ী বাঁণী শ্রবণ করিয়া শুদ্ধোদনের চক্ষু ভারাক্রান্ত 
হইল। তিনি অভিনবভাবে বিহ্বল হইয়া! বলিলেন-__“তুমি রাজ্য 
সম্পদ্‌ ত্যাগ করিয়। মহানিক্রুমণ বারা পরম মঙ্গল লাভ করিয়াছ। 
তুমি নির্বাণের পন্থা আবিষ্কার করিয়াছ, তুমি এক্ষণে সর্বজীবের 
নিকটে মুক্তির বাণী প্রচার কর ।” 

শুদ্ধোদন রাজধানীতে ফিরিলেন, বুদ্ধ নগরপুরোবভ্তী উদ্যানে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

পরদিন প্রভাতে বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্র হস্তে নগরে বাহির হইলেন। 
পুত্র দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া পিতা 
শুদ্ধোদন ভ্রতগতি তাহার নিকটে গমন করিলেন এবং অপ্রসন্নচিত্তে 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-__“বৎস, তুমি রাঁজতনয় হইয়া! কেন 
উদরানের জন্ত গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিয়া স্বয়ং ক্রেশ স্বীকার করিতেছ 
এবং আমাদিগকে লজ্জা দ্িতেছ? আমি অন্নের সংস্থান করিতে 
পারিতাম ন1?” বুদ্ধ উত্তর করিলেন-__“তিক্ষা-করাই আমার 
কুলাগত প্রথা ৮ শ্ুদ্ধোদন বিশ্মিত হইয়া কহিলেন-_-“সে কি 
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বৎস, তুমি রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমার বংশে কে কখন 
ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিয়াছেন ?” বুদ্ধ বলিলেন _“রাজন্‌, 
আপনি ও আপনার পিতৃপিতামহগণ রাঁজকুলে জন্মিয়াছেন সত্য, 
কিন্তু আমি পূর্ববর্তী বুদ্ধদের বংশেই জন্মলাভ করিয়াছি, তাঁভারা 
সকলেই ভিক্ষান্নে জীবন রক্ষা! করিতেন * শুদ্ধোদন নির্ববাক্‌ 
হইয়া রহিলেন। বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন__“বাজন্‌, পুত্র যদি কোন 
অমূল্য রত্ু লাভ করে, সে দ্বভাবতঃই সেই দুর্লভ রত্ব পিতার চরণে 
অর্পণ করিতে অভিলাধী হইয়া থাকে । আমি বহু সাধনার ফলে 
ষে স্ুহুল্লভ ধর্মধন লাভ করিয়াছি, সেই রত্রভাগডার আজ আপনার 
সমীপে উদঘাটিত করিবার অন্নমতি প্রার্থনা করিতেছি, আঁপনি 
অনুগ্রহপুর্বক সেই রত্ব গ্রহণ করুন ।” 

বুদ্ধ তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে উপলব্ধ সত্য পিতৃ- 
সন্নিধানে ব্যাখ্যা করিলেন । শুদ্ধোদন নবধন্থে অনুরাগী হইলেন । 
বুদ্ধকে লইয়া তিনি রাঁজভবনে গমন করিলেন । তথায় পুরবাসীরা 
সকলে মিলিত হইয়। বুদ্ধকে অভিবাদন করিলেন । 

এই সম্মিলনে তাহার সহধর্শিণী গোপা উপস্থিত ছিলেন না। 
তিনি প্রশ্ন করিয়! জানিতে পারিলেন যে, গোপা স্বয্ং অগ্রগাঁমিনী 
হইয়। তাহার সহিত দেখ! করিতে অস্বীকৃতা। হইয়াছেন । বুদ্ধ এউ 
সংবাদ শুনিবামাত্র তাহার কক্ষে গমন করিলেন । সুদীর্ঘ 
বিচ্ছেদের পর প্রথম সাক্ষাৎকারে গোপা তাহার হৃদয়ের গভীর 
শোকি সংবরণ করিতে পারিলেন না৷ তিনি তাহার আরাধ্যতম 
দেবতার চরণে লুটাইয়া পড়িয়া অশ্রু বিসর্জন করিলেন। অনন্তর 
শৌকাবেগ প্রশমিত করিলে তিনি একপার্্ে শ্রদ্ধাবনত-মন্তকে বসিয়া 
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রহিলেন। স্বামীর শ্রীমুখ-নিঃস্থত মধুর ধর্মোপদেশে গোপা তাহার 
অনারৃত হৃদয়পাত্র পূর্ণ করিয়া লইলেন। গভীর সাস্বনা লাভ 
করিয়া তিনি তাহার স্বামীর ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । 

কপিলবাস্ত নগরের বহুসংখ্যক ব্যক্তি এই সময়ে বুদ্ধের ধর্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহাদের মধ্যে বুদ্ধের বিমাতী প্রজাবতী : 
গৌতমীর পুত্র নন্দ, তাহার পিতৃব্যপুত্র দেবদত্, ক্ষৌরকার উপালি, 
দার্শনিক অনুরুদ্ধ এবং উপস্থায়ক আনন্দ ইতিহাসে সমধিক প্রসিদ্ধ । 

“মনের মানুষ ” বলিলে যাহা বুঝায়, আনন্দ বুদ্ধদেবের ঠিক 
তাহাই ছিলেন। আনন্দ যেমন সহজ অন্তরঙ্গতার সহিত বুদ্ধের 
উপদেশ এহণ করিতে পাঁরিতেন, আর কেহ তেমন পারিতেন নাঁ। 
তাহার মন, শ্রদ্ধা ও বিনয়ে অবনত ছিল। তিনি বুদ্ধের জীবনের 
শেষমুহূর্ত-পর্য্যস্ত নিরস্তর ছায়ার স্তায় অন্ুগমন করিষ1 মনে-প্রাণে 
তীহার সেব৷ করিয়াছিলেন । 

কপিলবাস্ত নগরে বুদ্ধ একদিন গাসাদের অদুরবর্তী কোনো 
একস্থানে ভোজনে বসিয়াছিলেন ; গোপা তাঁহার কক্ষের বাতায়ন 
হইতে বুদ্ধকে দেখিতে পাইয়। সপ্তমবর্ষীয় পুত্র রাহুলকে রাজবেশে 
বিভূষিত করিলেন এবং তাহাকে কহিলেন ' বৎস, এ যে সৌম্য- 
মৃত্তি সাধু আহার করিতেছেন, তিনিই তোমার পিতাঃ এ সাধু 
চারিটি রত্বের থনি আবিষ্কার করিয়াছেন, তুমি তাঁহার নিকটে 
গমন্‌ করিয়া পিতৃধন অধিকার কর ।» 

মাতার নিদেশান্থুসারে রাহুল বুদ্ধের নিকট গমন করি! পিতৃ- 
সম্পংপ্রাপ্তির প্রার্থনা জানাইল। বুদ্ধ বলিলেন»-“ পুত্র, পার্থিব 
ধন রত্ব আমার কিছুই নাই, তুমি যদি ধর্মধন-লাঁভের অন্ত 
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নিস 


উত্হৃক হইয়। থাক, আমি তোমাকে সেই ধন প্রনান করিতেপারি।* 
রাহল সেই ধনই প্রার্থনা করিল? রাহল শৈশবেই রাজ্যদস্পদ 
ত্য/গ করিয়৷ গৃহহীন হইয়। পিতার অন্ুগানী হইল। প্রাথাধিক 
পৌনভ্রের জি্ুত্রত গ্রহণ করিবার সংবাদ শ্রবণ করিয়। শুদ্ধেদন 
শোকে অধীর হইলেন ৷ তিনি বুদ্ধের নিকট গবন করিয়। তাঁহার 
মনোবেদন। জানাইলেন। বৃদ্ধ শুক্বোদন একে একে তাহার পুর 
পিদার্ঘ ও নন্দ, আাহুষ্পত্র দেবদত্ত এবং পৌত্র রাহল গ্রভৃতি প্রিন্নতম- 
দিগকে হ।রাইয়। এনন বিহ্বন হই পড়িয়াহেন বে, উহার ক।তন্রত। 
দর্শন করিরা বুদ্ধের হৃদয়ও বিগলিত হইল। ভিনি পিতাকে 
বণিলেন-« এখন হইতে আনি কৰা কোনো অপ্রাপ্ত ক 
শিউকে জনক,জননী কিংবা] অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত দীক্গাদান 
করিব না » 

ইভিণূর্মে কখিত হইরঠহে বে কোখলধাপী গ্রণিদ্ধ ধনী অনাথ- 
পিগুর শবন্তীনগরে একটি বিহার শির্্ান করিয়া দিবার অভিনাথ 
করিয়া সাবীপুত্রকে সঙ্গে লই! বাদগুহ হইতে কোনে ঘা 
করেন । তিনি শ্রাবস্তীনগরে উপস্থিত হইয়। বিহারের উপবোদী 
হ্বাননির্বারণের নিমিত্ত নগরের উপকণ্ঠে ঘুরিতে ল।গিলেন। 
বিবিধ বৃক্ষ ও আ্োতক্ষিনীশোভিত একখানি রনণীয় উন 
তীহার দৃষ্টি আকর্ষন করিল। কোশলরাজকুনার জেত এই 
উদ্ধানের অধিকারী । অনাথপিগুদ মনে মনে সক করিলেন_ 
“এইখানেই সাধুদের নিবাযভূমি বিহার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে? 
তিনি রাজকুনারের নিকট অর্থবিনিয়ে উদ্ভানথানি পাইবার প্রার্থন। 
করিলেন । জেত অসন্মতি প্রকাশ করিলেন) কিন্তু সাধুণীন 
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অনাথপিগুদ কিছুতেই নিরম্ত হইলেন না, তিনি উদ্চানখানি 
পাইবার নিমিত্ত ক্রমাগত আস্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন । রাজপুত্র জেত সুযোগ পাইয়া, একটা অসম্ভক যৃল্য 
চাহিয়। থাকিবেন। প্রচলিত আখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে যে তিনি 
কহিয়াছিলেন--“ঘদি উদ্যান ন্ুবর্ণমদ্রার দ্বারা আবৃত করিতে পারেন 
তাহা হইলেই আপ'ন সেই মূল্য্বারা উদ্যান পাইতে পারিবেন, 
অন্যথা আমি আপনাকে কিছুতেই উদ্চান দিব না 1” 

অনাথপিগুদ রাঁজকুমারের এই প্রকার অসম্ভব আদেশ শুনিয়াও 
পম্চাৎপদ হইলেন না । তাঁহার আদেশে ভাগারের দ্বার উনুক্ত 
হইল? পিতৃশিতামহের এবং তাঁহার আপনার আজন্মের সঞ্চিত অর্থ 
রাশি শকটে বোঝাই করিয়। উদ্যানে আনীত হইতে লাগিল; স্বর্ণা- 
স্তরণে উদ্যানের অর্ধাংশ মণ্ডিত হইয়া ঝল্মল্‌ করিতে লাগিল। এই 
সংবাদ শ্রবণ করিয়! রাজকুমারের বিশ্ময়ের সীমা রহিল না । তিনি 
উর্স্বাসে উদ্ানে উপস্থিত হইয়৷ মুদ্রা ছড়াইতে বারণ করিলেন। 
অনাথপিগুদের ত্যাগের মহান্‌ দৃষ্টাস্ত তাহার চিত্তে শুভবুদ্ধ জাগরিত 
ফরিল। তিনি কহিলেন_“এই উদ্ভান আপনারই হইল কিন্ত 
চতুদ্দিকের আত্ম ও চন্দন তরুরা্ি আমারই রহিল, আমি এই 
সমুদয় বুদ্ধের চরণে অর্পণ করিয়। কৃতার্থ হইতে চাহি 1” 

অতঃপর অনাথপিপুদ প্রভৃত অর্থব্যয়ে বিহার নির্মাণ করিলেন। 
রাজকুমার জেতও প্রাপ্ত অর্থ স্বয়: গ্রহণ না করিয়া উক্ত অর্থে 
বিহারের চতুর্দিকে চারিটি যনোহর অষ্টুতল প্রাসাদ প্রস্তুত 
করিলেন। ও 

বৌদ্ধসঙ্ঘকে এই বিহার উৎমর্গ করিবার নিমিত্ত অনাথপিগুদ 
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বুদধকে শ্রাবন্তীনগরে আহ্বান করেন। তিনি পদব্রজে রাজগৃহ 
হইতে শ্রাবস্তীনগরে আগমন করিয়াছলেন। নগরের সমস্ত 
নরনারী বিরাট শৌভাযাত্র! করিয়৷ অগ্রগামী হইয়া মহাঁপুরুষকে 
অত্যর্থনা করিল। অগণন পুপ্পে আচ্ছাদিত এবং ধৃপ, ধুনা প্রস্তুতি 
গন্ধদ্রব্যের স্থুগন্ধে আমোদিত বিহাঁরমধ্যে বুদ্ধ প্রবেশ করিলেন । 
অনাথপিগুদ পৃথিবীর সাধুদিগের বাসের নিমিত্ত বিহারাটি যথারীতি 
বুদ্ধের চরণে অর্পণ করিলেন । বুদ্ধ দাঁন গ্রহণ করিয়। সধাকঞ্ঠে 
কহিলেন-_-“সমস্ত অমঙ্গল দূর হউক, এই মহৎ দান ধর্মারাজা- 
প্রতিষ্ঠার আন্বকূল্য করুক ও এই দান সমস্ত মানবের ও দাতার 
কল্যাণের আকর হউক ” 


অফম অধ্যায় । 


অন্তিম জীবন 
বার্ধক্যের আক্রমণে মহাপুরুষ বুদ্ধদেবের দেহ এখন অবসন্ন 
হইয়। আমিতেছে। এতদিন তিনি বঙ্গ; মগধ, কলিঙ্গ, উৎকল, 
বারাণসী, কোশল প্রভৃতি নানা রাজ্যে তাহার সদ্ধর্ম প্রচার 
করিয়াছেন ; আর্য ও অনার্ধয উভয় সম্প্রদায়ই তাহার শ্রেষ্ঠধ্ 
গ্রহণ করিয়াছে। 
একদা. শরৎকালে তিনি গৃর্রকুট পর্বতে অবস্থান করিতে- 


১ 


বুদ্ধের জীবন ও বাণী 





ছিলেন? এই সময়ে বিশ্বিসারস্থত অজাতশক্র বৃজ্জিদিগকে বিনাশ 
করিবার জন্য যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাঁপুরুব বুদ্ধের 
আঁগমনসংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি তাহার মন্ত্রী বর্ষকারকে কহিলেন, 
“মহিন্‌, তুমি জাঁন আনি সজ্দিদের উচ্ছেদমাধনের জন্ত তুমুলযুদ্ধের 
আয়োজন করিতেছি, মহাত্মা বুদ্ধদেব অদূরব্তী গৃত্রকুট শৈলে 
অবস্থান করিতেছেন, তুমি আমার নাম করিয়া তাহার কুশল 
ংবাঁদ জিজ্ঞ/স| বরিয়। তাহাকে আমার অভিগ্রায় জ্ঞাপন করিও, 
তিনি তাহ|র উত্তরে বাহ। বলিধেন, তুনি তাহার সেই উক্তি শ্রবণ 
করিয়। আ|সিয়। থাবথ আমার নিকটে আবৃত্তি করিবে ; মহা- 
পুরুষের ব|ক্য কদ]চ ব্যর্থ হইতে গাঁরে ন। ৮ 
মন্ত্রী বুদ্ধের নীপে গমন কঙ্যি। বাজার বক্তব্য জানাইনেন। 
বুদ্ধ তাহার উপস্থার়ক আনন্দকে সম্বোধন করিয়। কাঁহলেন-- 
“আনন্দ, তুমি কিখোন ন|ই বে, বৃজ্জির। পুনঃপুনঃ সাঁধীরণ সভায় 
অন্মিলিত হইয়। থাকে ?” 
নন উত্তর করিলেন-হা, গরু গুনিয়।ছি 1৮ 
বুদেব জবার ঝণিলেন--“দেখ আনন্দ, এইরূপে এক্যবন্ধন 
ছ্বীকাঁর বখির। বতকাল ঘৃজ্জির। বারংবার সাধারন সভায় মিণিত 
হইতে পারিবে, ততদিন তাহাদের পতন ন।ই, তাহাদের উান 
অবশ্থত্ত/বী। যতকাঁল ভাহারা বরে'ভ্যেষ্ঠদের শ্র্। করিবে, নারীদের 
সম্মান করিবে, ভক্তিপুর্ববক ধর্ম ইষ্ঠ।ন করিবে, সাধুদিগের সেবায় ও 
রক্ষায় উৎাহী থাকিবে, ততদিন তাহাদের পতন নাই, ততদিন 
ক্রমশঃ তাহারা উন্নতি লাভ করিবে ।” বুদ্ধ তৃখন-মনতরীকে সম্বোধন 
ফরিয়। জাঁনাইলেন_-“আমি যখন বৈশলীতে ছিলাম তখন আমি 
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স্বয়ং বৃজ্জিদিগকে এ সকল সামাজিক মন্গলকর নিয়ম শিক্ষ] দিয়াছি; 
যতকাল তাহাঁরা সেই উপদেশ ন্মরণ বাখিয়! মঙ্গলপথে বিচরণ 
করিবে ততদিন তাহাদের অভ্যুত্থান সুনিশ্চিত 1” 

মন্ত্রী চলিয়। যাইবার পরে রাজগৃহের ভিন্ম্গণ বুদ্ধের সম্মুখে 
উপস্থিত হইলেন । তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়। বলিলেন-_ 
হে ভিক্ষুগণ! আমি আজ তোমাদিগের নিকট লঙ্ঘের মঙ্গলবিধি 
ব্যাখ্যা করিব। তোমর! প্রণিধান কর--“্যতদিন তোমরা 
উপস্থানশাঁলায় এক হইয়। সিলিতে পারিবে, সকলে মমবেতভাবে 
অভ্যুথানের চেষ্ট। করিবে, সংঘের সনস্ত কায সম্িনিত হইয়! সম্পন্ন: 
করিবে, অভিজ্ঞাত কুশলগ্ুনি প্রতিপালন সন্ুচিত হইবে নাঃ 
অপরীক্ষিত নববিধিগ্রহণে ইতন্ততঃ করিবে, যতদিন তোমর! 
প্রবীণদিগকে শ্রদ্ধীভন্তি ও সেবা করিবে এবং তাহাদের অ|দেশ 
বিনীতভাবে মানিয়। চলিবে, বতদিন তোনর। কাঁমলালসার অধীন 
না হইবে, যতদিন তোনরা ধর্মসাঁধনায় আনন্দিত হইবে, যতদিন 
তোমাদের সন্নিধানে সাধুসমাগন হইবে, যতদ্দিন অলসতা ও অনুগ্যম 
পরিহার করিয়া তোমরা মনকে সত্যান্থসন্ধানে নিযুক্ত র|খিবে 
ততদিন তোমাদের পতনের কোন আশঙ্কা থাকিবে না। অতএব 
হে ভিক্ষুগণ, তোমরা মন বিশ্বাসে ও বিনয়ে ভূষিত কর, তোমরা 
পাপাচরণে ভীত হও, জ্ঞানলাভের নিমিত্ত তোমাদের মন জাগরিত 
হউক! তোমাদের উৎসাহ অবিচলিত ও চিত্ত অনলস হউক! 
তোমাদের বোধিলাঁভ হউক 1” 

গৃকুট ত্যাগ করিবার পরে বুদ্ধ নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া 
কিছুদিন নালন্দীয় বাস করেন। সেখান হইতে তিনি পাঁটলি 
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(পাটলিপুত্র ) গ্রামে আগমন করেন । শিষ্যদের অনুরোধে তিনি 
এখানকার বিশ্রামশালায় কিছুকালের জন্থ অবস্থান করেন । বুদ্ধের 
উপদেশ শুনিবার জন্য একদিন সেখানকার উপাঁসকগণ সমবেত 
হইলেন। তিনি তাহাদিকে ন্বেহক্জে কহিলেন-_*প্রিয় শিল্কুগণঃ 
সাধুপথ হইতে ত্রষ্ট হইয়। অমঙ্জলকারীরা পঞ্চবিধ পরাভব প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে :- প্রথমতঃ, ছুষ্ধুতকারীকে কেহ বিশ্বাস করে না এবং 
সে নির্বী্ধ্য হইঙ্স1 পড়ে বলিয়! দারিদ্র্য আসিয়া চারিদিক হইতে 
তাহাঁকে আক্রমণ করে। দ্বিতীয়তঃ, তাহার অপযশ অচিরে বহুদূর 
ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । তৃতীয়তঃ, সমাজে তাহার কোনো স্থান 
নাই, যে কোনো সমা্জেই তাহাকে চোরের স্যায় গোপনে ভিড়ের 
মাবখাঁনে লুফকাইয়া চলিতে হপন। চতুর্থতঃ, মৃত্যুতেও তাহার 
শাস্তি নাই, অক্তাঁত বিভীষিকা ও উদ্বেগ লইয়া তাহাঁকে মরিতে 
হয়। পঞ্চমতঃ, মৃত্যুর পরে তাহার মন কিছুতেই শাস্তিলাঁভ 
করিতে পারে না) ছুষ্কৃতজনিত ছঃখ ও যাতন। তখন তাহার - 
মনের অনুসরণ করিতে থাকে” 

“হে গৃহিগণ, সাধুপথে বিহরণকারী ব্যক্তিরাঁও জীবনে পরঞ্চবিধ 
জয়লাভ করিয়। থাকেন। প্রথমতঃ লোঁকে তাহাদিগকে বিশ্বাস 
করে বলিয়। তাহার! সাঁধু চেষ্টা বার! খদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন । 
দ্বিতীয়তঃ, তীহাদের সুষশ দুরদুরান্ত ছড়াইয়৷ পড়ে। তৃতীয়ত 
সমাজ তাহাদিগকে আদরে যথাস্থানে আসন প্রদান করে ? 
তাঁহারা নিজদের প্রতি আস্থাশীল বলিয়া অসঙ্কৌোচে সকলের সন্ভুখে 
সমাজের মধ্যে বিহরণ করেম। চতুর্থতঃ, স্ত্যুসময়ে তীহারা 
অকুষ্টিত চিত্তে মৃত্যুকে গ্রহণ করিয়! থাকেন। পঞ্চমত+, তাহাদের 
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দেহহীন মন শান্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠ। লাভ করে, কারণ তীহাক 
কাপনাদের স্থুকর্মের ফলে কল্যাণ ও আনন্দই প্রাপ্ত হইয়! 
খাকেন ।” 

পাটলিগ্রাম হইতে বুদ্ধ কোটীগ্রামে গমন করেন এবং পথিমধ্যে 
অপর একটি স্থানে বিশ্রাম করিল্থা বৈশালীতে উপস্থিত হন। 
এখানে আত্মপালী নামক জনৈক বারাঙ্গনার কাননে তিনি সশিষ্ক 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়/ছিলেন। আত্রপাঁলী প্রসন্নমনে মহাপুরুষ বুদ্ধের 
সমীপে গমন করিয়। পরদিন তাহাকে আপন ভবনে আহারের 
নিমন্ত্রণ করিলেন। সাধারণের চক্ষে আত্্পালী পতিতা নারী 
বলি! ঘ্বণিত হইলেও মহাপুরুষের উদার হৃদয় তাহাকে দ্বণা করিল 
নাঃ তিনি তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়। লইলেন। লিচ্ছবিবংশীয় 
রাজার! বুদ্ধের আগমনসংবাদ পাইয়। আড়ম্বরসহকারে তাহার 
সহিত দেখ! করিতে আলিলেন। তাহারাও পরদিন বুদ্ধকে রাঁজভবনে 
আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন, বুদ্ধ তাহাদিগকে জানাইলেন যে, তিনি 
ইহার পূর্বেই আত্্পালীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন । রাঁজন্যগণ 
এই সংবাঁদে সন্তুষ্ট হইলেন না, তাহাদের আহ্বান অস্বীকার করিয়া! 
বুদ্ধ পতিত! নারীর গৃহে আহার করিতে যাইবেন, শুনিয়| তাহারা 
বিষ্:হইলেন। পরদিন যথাসময়ে বুন্ধ সশিষ্ত আত্মপালীর অক্প 
অকুষ্ঠিতচিত্তে গ্রহণ করিলেন। তাহার মুক্তির বাণী পতিত! 
নারীর প্রন্থণ্ড বোধি জাগরিত করিল! আত্রপালীর জীবনের গতি 
কল্যাণের দিকে প্রধাবিত হইল । তাহার উদ্ভান-ভবন ভিস্কৃ ও 
মাধুদের বাসের জন্ত দান করিয়! সে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিল ) 

বুদ্ধ এখন অশীতি বর্ধে পাদ করিয়াছেন; বার্ধক) তাঁহার, 

৫? 
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বিপুল বলিষ্ঠ দেহ ভািয়! দিয়াছে; মৃত্যুর পূর্ববলক্গণসমূহ তাহার দেহে 
প্রকাশ পাঁইল। প্রবীণ শিষ্যদের অনেকেই এখন ভীবনমৃত্যুর সদ্ধিস্থলে 
উপস্থিত। এই বৎসর তাহার অনুগত প্রধান শিষ্য ফারীপুত্র ও 
মৌদুগল্যায়ন মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ইহাদের মৃত্যুতে সংঘ 
বলহীন হইয়! ”ড়িল। সংঘের গ্র/চীন নবীন সকল ভিক্ষু নবীন উদ্যামে 
আপনাদ্রের সাধন।|র দ্বারা সংঘকে বলশালী করিবার নিগিত্ত বন্ধ- 
পরিকর হইজেন | এই বসব বুদ্ধ এব বার স|ংঘ1তিক বোগে আতাস্ত 
হইলেন । বিস্তু শফ্যাশায়ী হইয়াও অনন্ন্ুলন্ত মানসিক বল দারা 
তিনি নে|গধন্্রণ! অতিত্রম বহিয়। অবিচহিত থাঁবিত্বেন। এই 
সময়ে তিনি বৈশালীর এক বিহারে বাস বছিতেছিলেন। 
আরে|গ্যল|ভেব পরে আনন্দ একদিন তাঁহ|কে নির্জনে বহিলেন-- 
প্যযাধি তাঁপনার হের অপুর্ববত্তি হরণ বহিয়।ছে, আপনার 
সেই লে!গে্র কথ মনে পড়িলে ভামি এখনও চারিদিকে অন্ধকার 
দেখিয়। থাকি । তবে তামার মনে এই দৃঢ় ধারণা রহিয়াছে যে, 
মংঘরঘ্ণার উপায় না বঞ্িয। কদাচি আপনি মানবলীলা সংবরণ 
করিবেন না 1” 

বু॥ কহিলেন- “আনন্দ ' সংঘ আমার কাছে আর কি 
গুত্য।শা করিয়া থকেন? আমি অকপটভাবে সকলের কাছে 
আমার উপলদ্ধ সত্য ব্যাখ্য/ করিয়াছি, কোনো কথাই ত 
গোপন করি নাই। আমি কখনো! একথা মনে করি না যে আমি 
এই সংঘের চা্খক অথবা! এই সংঘ আমার অধীন । যদি কেহ এমন 
ফথা মনে করেনঃ তিনি নেতার আসনগ্রহণ করিয়া, দংঘকে নী 
বাধিবার নিয়মপ্রণালী প্রণয়ন করুন। সংঘরক্ষাঁর জন্য আমি 
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কোনো বাঁধ! নিয়মপ্রণাঁলী রাখিয়া যাইতে ইচ্ছা করি না। আনন্দ 
আমি অশীতিবৎসরের বৃদ্ধ, যার শেব অবস্থ।য় উপস্থিত হইয়াছি; 
আমার শরীর এখন ভগ্ন শকটের তুলা হইয়|ছে, জোড়াতাড়। দিয়া 
বিশেষ সতর্কতার সহিত ইহ!কে চালাইতে হই ইন্ত্ে | আমার মন 
যখন বাহবিষয় হইতে গ্রতাবৃত্ত হইস্স। গণীর ধানের মধ্যে অবস্থান 
করে কেবলমাত্র তখনই অমর শরীর সুস্থ থ|কে 1” 

“আনন্দ, আপনারই আপনাদের নির্ভার স্থল হও, তন্য 
কাহারও সাহায্যের শত্যাশা করিও না ॥ষ্জীপনারাই আপনাদের 
প্রদীপ হও । ধর্দইি শদীপ, মেই এঁদীপ ঢ্ঢ়তস্তে ধারণ কর, 
সত্যকে সহায় করিয়। নির্ব,ণের আন্ানে এাধতত হ31% 

“আনন্দ, আসনি আপনার শী ও শির্ভরস্থল হওয়। ত্ন্তব 
বলিয়। দনে করিও না। সংঘের ভিন্মুগণ যদ্দি ধ্মস।ধন। দ্বারা 
আপন।দের অন্তরের নিন্টুণীদেশে বাস করিতে গ|রেন, তাহ! 
হইলেই তী!হার দৈহিক বেশ, ওম্ভির তাড়না এবং ভৃষ্ণদন্তুত 
সর্ববিধ দুঃখ অতিক্রম করিতে পারিবেন” 

“আনন্দ, আম।র মৃত্যু ঘটিলে সংঘের অনিষ্ট হইবে কেন? 
ধাহাদের চিত্ত বোধিলাভের জন্য কৌতুহলী, ধাহারা বাহিরের কৌনো- 
প্রকার সহায়তার প্রত্য]শা না করিয়! অবিচলিত অধ্যবসাঁয়ের 
সহিত সত্যসাধনা দ্বার নির্বণল।ভের চেষ্টা করিবেন, তাহারা 
নিঃসন্দেহ চরম শ্রেয়ঃ লাভ করিবেন ৮ 

বুদ্ধদেধের পরিনির্বাণলাভের দিন মশীপবর্তী হইয়া আসিল। 
মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়৷ আছেন । 
একদিন তিনি প্রসঙ্গক্রমে আনন্দকে কহিলেন --“আঁনন্দ ! আমার 
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পরিনির্ববাপলাভেয শুতদিন অদুরবন্তা!” এই সংবাদ শুনিয়া শোকে 
আনন্দের বুক ভার্গিয়। গেল, তাহার চক্ষু জলে ভরিয়। উঠিল । 
তীহাকে শোকমুগ্ধ দেখিয়। বুদ্ধ দৃঢ কঠে কহিলেন-__“আনন্দ, তুষি 
কি বিশ্বাস হারাইয়। ফেলিয়াছ ? আমি কিবারংবার বলি নাই যে, 
লোকের প্রিয়বস্তর সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবেই ? যে জন্মগ্রহণ 
করিবে তাহারই মৃত্যু ঘটিবে ইহাই জগতের নিয়ম; সুতরা? 
আমার পক্ষে চিরকাল বাঁচিয়৷ থাকা কেমন করিয়৷ সম্ভবপর 
হইবে ?” 

অতঃপর বুদ্ধের আদেশে আনন্দ বৈশালীর সন্গিকটবর্তী ভিক্ষু- 
দিগকে তথাকার বিহারে সমবেত হইবার নিমিত্ত আহ্বান 
করিলেন। সমবেত ভিক্ষুদিগকে সন্বেধন করিয়া বুদ্ধ বলিতে 
লাগিলেন--“ভিক্ষুগণ ! আঁমি তোমাদের নিকটে যে ধর্ম প্রচার 
করিয়াছি তোমরা তাহ! সম্যক আয়ত্ত করিয়। সেই সত্যেরই সাধন! 
কর, মনন কর। যাহাতে এই স্বপ্ন অনস্তকালস্থায়ী হইতে পারে 
সেই জন্ত সর্বত্র ইহার প্রচার কর। সমগ্র মানবজাতির সুখকর ও 
কল্যাণকর এই ধর্ম যাহাতে অনন্তকাল বিদ্যমান থাকে সেই 
উদ্দেস্তে জীবের” প্রতি অপ্রমেয় শ্রীতিপোষণ করিয়। তোমরা এই 
ধর্ম প্রচার করিতে থাক 1” 

“গ্রহকে শুভাগুভের কারণ 'বলিয়া জানা, ফলিত জ্যোতিষ 
আস্থা এবং নানা চিচ্ছাদি দেখিয়া ভবিষ্যতের শভাত্তত কখন প্রসৃতি 
নিষিদ্ধ বলিয়া জানিও, 1৮1 

“যে বাক্তি,মনকে বাধিবার সংযমরশ্মি একেবারে "খুলিয়া 
নে কোনদিনও নির্কাপুলাভ করিব -প্রঃহে না | তোষরা সংযত্ত 


৮. 





অস্তিস জীবন 
হইবে, মনকে ভোগবিলাসের উত্তেষনা হইতে দুরে রাধিবে এবং 


২০০ পাপ শশিসপীপপাটিটিশি পাত 


কে প্রশান্ত ক শান্ত করিবার জনয নত চষ্টত। হইবে? ৬ 
“তোমরা পরিমিত পানাহার করিবে এবং সংঘতভাবে দেহের 
যাবতীয় প্রয়োজন মিটাইবে। প্রজাপতি যেমন পুষ্প হইতে 
প্রযোজনান্ত্যায়ী মধুটুকুমাত্র গ্রহণ করে, ফুলের স্থগন্ধ, শোভা ও 
লি বিনষ্ট করে না, তোমরাও তেমনি অন্যকে গীড়িত ও 
বিনষ্ট না করিয়া আপনাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবে 1 
“হে ভিক্ষুগণ! চারিটি আর্ধ্যসত্য এতদিন আমরা বুঝি নাই 
এবং প্রাণপণে সাধন করিতে পারি নাই বলিয়াই জন্মসনমস্তর 
অলত্যপথে বিচরণ করিয়/ছি 1” 
আমি তোমাদিগকে যে ধ্যান ও সাধন! শিক্ষা দিয়াছি তোমরা 
সেই ধ্যান অভ্যাস কর। পাপের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করিতে 
থাক। সাধুপথে বিহরণ কর এবং শীলবান্‌ হও । তোমাদের 
অন্তশ্চ্ষু প্রন্চুটিত হউক | জ্ঞানের প্রভাবে তোমাদের হৃদয় 
আলোকিত হইলেই তোমরা আষ্টাঙ্গিক পথ অবলম্বন করিয়া 
নির্বাণলাভ করিতে পারিবে ৮ 
“আমার পরিনির্বাপ লাভের দিন আসন্ন । আমি তোমাদিগকে 
সুতার সহিত বলিতেছি, সংযোগোঁৎপন্ন পদার্থমাত্রেরই ক্ষয় হইবে | 
যাহা অবিনশ্বর তাহারই সন্ধান কর। অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া 
নিব্বাণপদ লাভ কর 1” 
আদন্মৃত্যুর শাস্তি ও গাল্তীরধ্য বখন বুদ্ধের মন আচ্ছন্ন করিয়।- 
ছিল, সেই শুতমুহূর্তে তিনি তাহার ধর্ম সংক্ষেপে শিয্পদের কাছে 
ব্যাখ্য৷ করিম্নাছিলেন বলিয়া 'বৈশালীর উপস্থানশাঁলায় প্রদত্ত তাহার 
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এই অস্তিম উপদেশটির একটি স্বতন্ত্র বিশেষত্ব আছে। ুর্ভাগ্য- 
ক্রমে তাহার এই উপদেশটির একাংশমাত্র পাওয়া গিয়াছে এবং 
তাহাই মহাঁপরিনির্ধধাণ-স্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে । এই উপদেশমধ্যে 
তিনি সাধকের জন্য চারিটি ধ্যান, চারিটি ধর্মপ্রচেষ্টা) চারিটি খবদ্ধি- 
পাদ, পঞ্চনৈতিক বল, সপ্তবোধ্যঙ্গ ও আষ্টাপ্দিকমার্গ নির্দেশ করিয়া: 
গরিয়াছেন। 

বৈশাঁলী হইতে বুদ্ধ সশিল্ে কুশীনগরের অভিমুখে যাত্র। করেন । 
পথিমধ্যে ভিনি*ভগ্তগ্রান, আঁ্বগ্রাসঃ জন্ুগ্রাদ ও ভোগনণর গ্রভৃতি 
স্থানে অবস্থান করিয়!ছিলেন। মহাপ্রয়াণের পূর্বে ভিনি তাহার 
উদ্দার ধর্শামত শিল্পাদের মনে দৃঢ্ূপে অফ্ষিত করিয়। দিনার চেষ্টা 
করেন। বিচারনুদ্ধি ত্যাগ করিয়। কেহ কদাঁপি তাহার বাণী 
স্বীকার করে ইহা তিনি ইচ্ছ! করিতেন না । তীহার মহাগ্রস্থানের 
পরে কেহ কেহ আঁপন আপন বাণী তাহার নাগে চালাইবার চেষ্টা 
করিতে পাবেন, এই আঁশকীয় শিষ্ভদিগকে তিনি বলিলেন _্যদি কেহ 
বলেন, আমি স্বয়ং বুদ্ধের মুখে এই বাণী শুনিয়াছি; ইহাই সত্য, ইহাই 
বিধি, ইহাই তাহার প্রদত্ত শিক্ষা ; তোমরা কখনো এইরূপ উত্তর 
নিন্দা বা প্রশংসা করিও না। এ উল্ভির প্রত্যেক বাক্য প্রত্যেক 
শব্দ অভিনিবেশ সহকারে শুনিবে ; উহার তাৎপর্ধ্য সম্যক বুঝিবার 
চেষ্টা করিবে। ধরন এবং বিনয়ের নিয়মের সহিত মিলাইয়। লইতে 
€ষ্টা করিবে। যদ্দি তুলনা করিয়া দেখিতে পাও যে, প্র উক্তির 
সহিত ধর্মশীস্ত্রের ও সংঘের নিয়মাবলীর কিছুতেই সামগ্ন্ত বিধান 
করা যায় না, তাহ হইলে বুঝিবে, শ্রী উক্তি আমার-নহে, কিংব৷ এ 
ব্যক্তি আমার বাণীর প্রকৃত তাৎপর্য্য হ্বদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই।” 
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বুদ্ধ শিল্কদিগকে আরো বিশদভাবে বলিলেন__“উিক্ষুগণ ! 
কোনে। ব্যক্তি এরূপও ব্নিতে পাঁরেন যে, আমি বুদ্ধের এই ঝাণীটি 
একদল ভিক্ষুর মুখে কিংবা কোন স্থানের স্থবিরদের মুখে অথবা 
কোনে! এক বিন্‌ হিক্ষুর মুখে স্বয়ং গুনিয়াছি, তোনর| বাদীটির 
ত্যক বাক্য, এভ্যেক শব্দ মনে।নিবেশপুর্থক শ্রবণ কারিবে 
এ বাণী ধর্ষের ও বিনয়ের নিয্নমের মহিত নিলাইয়। লইতে চেষ্ট 
করিবে; যদি কোঁনরূপে যানঞ্জন্ত বিধন করিতে না. পার তাহা 
হইলে বুবিবে এ বাণী জানার নহে কিংঝ| এ ব্যক্তি আনার ব|ক্যের 
নিগৃ অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন ন|ই 1৮ ূ 
বুন্ধ সশিত্ত ভ্রমণ করিতে করিতে পাবাগ্রাসের চুন্দনাসক কোন 
কারের রা উপস্থিভ হইলেন | এই সংবাদ নিব[নাত্র 
'য। শদ্ধাসহকানে মহ্াপুরুবের চরণ বন্দন! 
করিল । বুদ্ধের দুখে অনুতনয্ী ধর্মক মা ডনিক্। প্রন আনন্দ লাভ 
করিয়া মে তাহাকে প্ঘদিন জঙ্টচরগণনহ আপন ভবনে আহারের 
ভন্য ভাহ্বান করিল। দৌনালম্বন কিয়! বুন্ধ এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ 
করিলেন । 
গরধিন চুন্দ ভিক্ষুদের মেবার জন্ত শরদ্ধাপুর্ববক অন্ন, গিষ্ক এবং 
: শু শুকরণাংর এন্ধন করাইল। বুদ্ধের নিয়ন হিল থে, তিনি 
শ্র্ধাশীল ব্যভিদের প্রদত্ত সর্বগ্রকার আহাধ্য গ্রহণ করিতেন । 
আহারে উপবেশন করিয়। বুদ্ধ চুন্দকে কহিলেন --“তহ চুন্দ, তু 
একমাত্র আমাকেই এই শুকর্মা্ু পরিবেষণ কর, ভিক্ষুদিগকে 
এই মাংস দিও ন11” বলা: বাহ্‌ল্য, বুদ্ধ কখনো মাংস নী আহার, 
করিতেন না। এই গুরুপাক অনস্যন্ত দ্রব্য ভোজন করিয়। তিনি 
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রক্তামাশয় রোগে আক্রাস্ত হইলেন । এই অন্গুস্থ অবস্থাতেই তিনি 
কুশীনগরের দিকে যাত্রা করিলেন। তিনি পরম ধৈর্য্যের সহিত 
প্রসন্নযুখে রোগের যাতনা সহিতেছিলেন । পথিমধ্যে একটি বৃক্ষমূলে 
উপবেশন করিয়া তিনি আনন্দকে কহিলেন--“আমি অবসন্ন ও 
ক্লান্ত হইয়। পড়িয়াছি, তুমি আমার এই গাত্রাবরণ বন্ত্রথানি চাঁরি 
ভাঁজ করিয়। বিছাইয়। দাও আমি কিছুকাল বিশ্রাম করিব ।” বুদ্ধ 
শয়ন করিয়৷ আনন্দকে পানীয় জল আনিবার আদেশ করিলেন! 
জলপানে ভূষণ নিবারণ করিয়! তিনি বিশ্রাম করিতে লাগিলেন । 
এই সময়ে পুক্ধসনাীমক এক মল্ল যুবক এ স্থানদিয়া যাইতে- 
ছিলেন। তিনি সাধু আড়ারকালামের শিল্ক । তরুমূলে সমাসীন 
বুদ্ধদেবের প্রসন্নমুখের কান্তি দেখিয়। পু্কস বিস্দিত হইলেন । তিনি 
তাহার চরণে প্রণত হইয়। সবিনয়ে বলিলেন--“গ্রভো। ! গৃহত্যাগী 
সাধুদের ধ্যানের প্রভাব কি চমৎকার; তাহারা কি আঁম্চ্ধ্য মানসিক 
শীস্তিই উপভোগ করিয়া! থাকেন ।” তীহার গুরু আড়ারকাঁলামের 
অলৌ কক ধ্যানশক্তি জ্ঞাপন করিবার জন্য পুক্ধস বলিলেন যে, 
একদী যখন তিনি ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তখন তাহার অতি সন্নিকট দিয়! 
ঘর্থর শব্দ করিয়। ধুলি উড়াইয়! পাঁচ শত শকট চলিয়! গেল, তাহার 
পরিচ্ছদ ধূদরিত হইল, কিন্ক তিনি কিছুই জানিতে পাঁরিলেন না ।” 
তাহার কথা শ্রবণ করিয়! বুদ্ধ উল্লসিত হইয়া বলিলেন-__ 
“পুক্ধস, ধ্যানের শক্তি অতি আশ্চর্যযই বটে, মানব ধ্যানের প্রভাবে 
মনের মধ্যে মপরণ সচেতন থাকিয়াও বাহিরের কিছু দেখিতে বা 
গুনিতে পায় না । আমি এক সময়ে ধ্যানে নিযুক্ত -ছিলাম ; তখন 
বাহিরে ভীষণ বারি-বর্ষণ, মেখ-গর্জন ও বিছুৎ-স্ষুরণ হইতেছিল ) 
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এই হুর্য্যোগে উক্ত স্থানের ছইজন কৃষক ও চাঁরিটি বলীবর্দ প্রাণত্যাগ 
করে । আমি বাহিরে কি ঘটিতেছিল, তাহার স্বদ্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম 
বলিয়া এই সকল হূর্ঘটনার কিছুই জানিতে পারি নাই। অতঃপর 
ধ্যানান্তে একস্থানে বহুসংখ্যক লোকের সম্মিলন দেখিয়া আমি কোন 
ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম “স্থ(নে এত লোক মিলিত হইয়াছে 
কেন ?” সে ব্যক্তি বিন্দয় প্রকাশ করিয়। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল+-_ 
“কেন, আপনি ত এখানে ছিলেন, আপনি জানিতে পারেন নাই যে, 
এই ছূর্য্টোগে ছইজন কৃষকের ও চারিটি বলীবর্দের মৃত্যু ঘটয়াছে ?” 
আমি এই বিষয় কিছুই অবগত নহি, শুনিয়া সে অধিকতর বিনয় 
বিট হইয়। পুনর্বার প্রশ্ন করিল-_“আপনি যদি অবিরত 
বৃষ্টিপতন ও মেঘগঞ্জনের শব্দ শুনিয়। না থাকেন, তাহা হইলে আপনি 
কি নিদ্রিত ছিলেন ?” উত্তর করিলাম--“আমি সম্পূর্ণ জাগরিত 
ছিলাম 1” আমার উত্তর শ্রবণ করিয়! সে ব্যক্তি অবাক্‌ হইয়! রছিল। 

বুদ্ধদেবের অনন্যস্থুলভ ধ্যানশক্তির কথা! শুনিয়! পুকস তাহার 
শিল্তত্ব গ্রহণ করিলেন । 

পুক্ধসের অভিপ্রায়-অনুসারে একব্যক্তি সোনালি রঙ্গের ছুইটী 
মনোহর পরিচ্ছদ আনয়ন করিল। তিনি এ পোষাক ছুইটী লইয়া 
ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের সমীপে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন__ 
*প্রভো ! আপনি এই পরিচ্ছদ ছুইটী গ্রহণ কন্পিলে আমি পরম 
শ্রীতিলাত করিব।” বুদ্ধ বলিলেন-_-“পু্ধসঃ তুমি আঁপন হস্তে 
শ্রকটি পোষাক আমাকে ও একটি আনন্দকে পরাইয়া দাও ।” 
তিনি ভাহাই করিলেন । বুদ্ধ তাহাকে মধুর ধর্দোপদেশে পরিতৃপ্ত 
করিলেন । 
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অতঃপর বুদ্ধ ভিক্ষুগণসহ আবার অগ্রদর হুইতে লাগিলেন । 

তাহার। কুকুখ|নাম্ী এক নদীর তীরে উপস্থিত হইয়। স্নান ও জল 
পান করিয় ক্লান্তি দুর করিলেন । এখানে এক আব্রকুষ্জে বিশ্রাম 
করিবার সনয়ে বুন্ধ আনন্দকে টি আহ্ব।ন করিয়। বগিলেন- 
“আনন্দ ! নি যাটে যর শুভমুহূর্ত উপস্থিত হইয়।ছে। দেখ, 

আদার মৃত্যুতে শে।কা (ভূত |কেহ হয় ত এই কথা বপিয়। 
চুন্দের সনে বেদন। জন্ম/ইতে পারেন যে, তাহারই অব্গ্রহণ করিয়! 
আমর জীবনবিয্লেগ ঘটিয়াছে। এ তুনি চুন্দকে সা্থন। শিবার 
জন্য কহিও--“চুন্দ, তযাগত তোমারই হস্তে শেষ আহার গ্রহণ 
করির। গরিনির্বাণ লাভ কদ্দিয়।হেন, উন্া তোনার পক্ষে পরন 
মঙ্গল, পরম লাভ । আদি তাহারই ঘুখে শুনিয়াহি, জীবনে ছুইটী 
মাত্র নহৎ ভোজ্য ভিনি দানব্ূপে গ্রহণ করিয়।হেন, এই ছুইটী 
ভোড্যই ডিশি তুল্য ফনগাৰ ও তুল্য ক্যাণকর মনে করিয়াছেন । 
স্থজাতার হস্তে মহামূন্য আহার গ্রহণ করিয়। ভিনি বোধিনাভ 
করিয়হিলেন। অপর একধিন তোরই হস্তে নেব আহার গ্রহণ 
কৰিয়। তিনি পরিনিব্বাণ প্রাপ্ত হইয়|ছেন 1” 

আত্রকুঞ্জে কিছুক।ল বিশ্রাম করিয়। বু আণন্দকে কহিলেন_- 
ণ্চল আনন্দ, আনর। কুণীনগরের উপপত্তনে শাপবনে গনন করি)” 
যথ|সমস্সে ভিক্ষুগণনহ বুৰ্ধ মল্লদের শ।লকুঞ্রে উপস্থিত হইলেন । 
তাহার আদেশ (শরোবায করিয়া, আনন্দ ছইটা পলনবিত শালতরুর 
অবকাঁশস্থলে উচ্চমঞ্চে শব্য। রচনা করিলেন । বুদ্ধ উত্তরশীর্ষ, 
ছইয়। তথায় শয়ন করিলেন এবং আনন্দকে ধীরকণ্ঠে কথিলেন-_ 
“আজ রাত্রির শেৰ প্রহরে আমার পরিনির্বাণ লাভ হইবে, 
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মি নন মগের নিকটে বিলে এই সাদ প্রেরণ 
কর ।” 

ই সরে জুভবরনামক এক জিজ্ঞাস্থু পরিব্রাজক কুশীনগরে 
অবস্থান করিতেছিলেন। বুদ্ধদেবের আগমন ও আসন্নপরিনির্বাণ- 
লাভের সংবাদ শ্রবণ করিয়া! তিনি একান্ত উৎস্থকচিত্তে ধর্মাবিষয়ক 
চাহিলেন। শীলকুঞ্জে আগমন করিয়৷ স্ুভদ্র বুদ্ধের সমীপবর্তী 
হইবার উদ্যোগ করিলেন। আনন্দ তাহাকে বাধা প্রদান রুরিয়া 
জানা ইলেন, প্মহাত্মন্‌, বুদ্ধ এখন নিরতিশয ক্লান্ত আছেন, আপনি 
এমন সময়ে তীহাকে বিরক্ত করিবেন না।” স্থুভদ্রের অভিপ্রায় 
অবগত হইয়া বুদ্ধ কহিলেন__ আনন্দ, স্থুদ্রকে আমার কাঁছে 
আসিতে বারণ করিও না, তাহাকে এইখানে আসিতে দাও । 

সুতদ্র বুদ্ধের সমীপে উপস্থিত হইয়! তাহার পরিজ্ঞাত নানা 
বিরোধী ধর্মমত জ্ঞাপন করিলেন এবং আপনার মনের সংশয় 
নিবেদন করিয়! মৌনী হইলেন। বুদ্ধ বলিলেন-_স্থুভদ্র, তোমার 
প্রশ্নের স্থুমীমাংস! করিবার সময় আমার নাই। আমি তোমাকে 
সত্য শিক্ষা দিব, তুমি প্রণিধান কর ₹_ 

যে ধর্ম সম্যক দৃষ্টি, সম্যক্‌ সংকল্প, সক বাক্‌, সাক করনত, 
.সম্যক্‌ আজীব, সম্যক্‌ ব্যায়াম, সম্যক্‌ স্থতি এবং সম্যক সমাধি এই 
অষ্ট আধ্যমার্গের উপদেশ নাই সেই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে শ্রমণ 
থাকিতে পারে না। এই আষ্টীঙ্গিক পথে বিহরণ করিয়া! ধর্পার্থীরা 
কল্যাণ লাভ করিতে পাঁরেন। স্ুভদ্র, আমি উনব্রিংশ বৎসর. 
বয়সে গৃহত্যাগী হইয়া কল্যাণের সন্ধানে প্রবৃত্ব হইয়াছিলাম, 
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পরিত্রাজকরূপে বিরাট ধর্শক্ষেত্রে আমি একান্ন বংসরকাল 
বিহরণ করিয়াছি। আই্টাঙ্গিক আধ্যমার্গ ব্যতীত সদ্ধর্্মসাধনের 
আমি দ্বিতীয় কোনো পন্থা! জানি না। 

স্ভদ্র বিন্ময়াভিভূত হইয়! উত্তর করিলেন-_প্রভো, আপনার 
শ্রীমুখের বাণী অতীব মধুর । আপনার প্রসাদে আজ সত্য বিচিত্র- 
রূপে আমার নিকট প্রকাশিত হইল। পৎত্রান্ত পথ পাইল, যাহা! 
প্রচ্ছন্ন ছিল তাহ! প্রকাশিত হইল, আলোকের আবির্ভীবে 
অন্ধকার অস্তহিত হইল। প্রভো, আমাকে আপনার জীব্তকালেই 
শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া ক্কতার্থ, করুন। বুদ্ধের আদেশক্রমে 
সুভদ্র সংঘে প্রবেশীধিকাঁর লাভ করিলেন। 

অতঃপর বুদ্ধ আনন্দকে সম্বোধন করিয়৷ বলিলেন-__ভাই 
আনন্দ, আমার মৃত্যুর পরে তোমাদের কেহ চালক রহিলেন না, 
এমন চিন্তা যেন কদাচ তোমাদের মনে স্থান পায় না। আমি 
তোমাদিগকে যে সকল সত্য শিক্ষাদান করিয়াছি, সেই সকল সত্য 
এবং সংঘের নিয়মাবলীই তোমাদের পরিচালক হইবে। 

আনন্দ, এতকাল সংঘের ভ্রাত্গণ পরম্পর বন্ধু বলিয়া 
সম্বোধন করিয়াছেন ; কিন্তু এখন হইতে যেন বয়ঃকনিষ্ঠ 
নবীন ভিক্কুরা প্রাচীন ভিক্কুদিগকে “ভস্তে বা আয়ম্মা” অর্থাৎ 
মাননীয় ব৷ পুজনীয় বলিয়া সম্বোধন করেন। বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুর! 
নব্য ভিক্ষুিগকে নাম বাঁ গোত্র উল্লেখ করিয়৷ "আবুসো” 
অর্থাৎ বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিবেন। 

অনস্তর তিনি ভিক্ষুষণ্ুলীকে সম্বোধন করিয্া তিন 
গণ, আমার প্রচারিত ধর্মের কোনো! বিষয়ে যদি আপনাদের মনে 
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কোনে! সন্দেহ থকে, আঁপনারা তাহা অকপটে প্রকাশ করুন । বুদ্ধ 
একবার ছুইবার তিনবার এইক্সপ প্রশ্ন করিলেন, তথাপি ভিক্ষুগণ 
মৌনাবলম্বন করিয়৷ রহিলেন। কিয়ংকাল পরে আনন্দ বলিলেন, 
__প্রভো, আপনার প্রবস্তিত ধর্মের কোন বিষয়ে কাহারো মনে 
দ্বৈ নাই। 

পরিশেষে বুদ্ধ নদূঢ়কণ্ঠে ভিন্ষু্দিগকে বলিলেন,-_সংযোগোৎপন্ন 
রব্যমাত্রেরই বিনাশ অব্ত্তাবী, আপনারা অধিচলিত অধাবসায় 
অবলঘবন করিয়া! নির্বাণ পদ লাত করুন 

ইহাই মহাপুরুষ বুদ্ধের শেষ বাণী। উল্লিখিত বাক্য উচ্চারণ 
করিয়৷ তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন, তাহার সেই মহাধ্যান 
আর ভঙ্গ হইল না_তিনি ধ্যানপ্রভাবে আনন্দলোকে মহাপ্রস্থান 
করিলেন । 





? 
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সমগ্র পৃথিবী ধাহাদিগকে মহামানব বলিয়া বন্দনা করিয়া 
থাকে, তীহাদের জীবন ও বাণী-অব্লম্বনে ক্ষুত্র বৃহৎ সম্প্রদায়ের 
সষ্টি হইয়! থাকিলেও তাহার! সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার বহু উর্ধে 
বিরাজ করিয়া! থাকেন। জ্ঞানে বিজ্ঞানে ভাষায় আচারে আকারে 
বর্ণে গুণে মানুষে মানুষে বৈষম্য আছে এবং চিরকালই থাকিবে ; 
এত সব ভেদবিভেদ-সত্বেও মানুষের আত্মা দেশদেশীস্তরের মান- 
বের সহিত আপনার ধঁক্যান্থভৃতির নিমিত্ত ক্রন্দন করিয়া থাকে । 
সাধারণতঃ যে সমাজের মধ্যে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, সেই 
স্রমাজজ তাহার মনের উপর অসামান্ত প্রভাব বিস্তার করিয়৷ থাকে ; 
দেশাচার, লোকাচার এবং বংশগৌরব ইত্যাদি নানা কৃত্রিম ব্যবধান 
ধর্মের নাম ধারণ করিয়া তাহার গুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। 
এক একটি সমাজ ব! সম্প্রদায় এমনি করিয়া শত শত নরনারীকে 
আপন আপন পরিকল্পিত প্রাচীরমধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়া 
থাকে । অভ্যন্ত ও সুপরিচিত সীমার মধ্যে চলিয়া-ফিরিয়! মানুষের 
বুদ্ধি এমন জড়তাপ্রাপ্ত হইয়া! থীকে যে, গণ্ডীর মধ্যে বাস করাই 
সে সুখকর বলিয়৷ মনে করে এবং গণ্ডী অতিক্রম করিয়! বাহিরের 
সহিত আপনার যোগসাধন করিবার নিমিত্ব কোনো! উৎসাহ. 
বোধ করে না।- এইরূপ দেখা যায় যে, প্রত্যেক সমাজের ব৷ 
সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন এক-এক জন প্রতিভাশালী মহাম্বার আবির্ভার 
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হইয়৷ থাকে, ধাহাদের মঙ্গলবুদ্ধি কখনো সাম্প্রদাপ্সিক সংকীর্ণতাকে 
স্বীকার করে নাই, তাহারা সাম্প্রদায়িক গণ্ডী অতিক্রম করিয়া 
এমন এক উদার রাজবত্মে দাঁড়াইয়া মানুষকে আহ্বান করেন 
যে, সেখানে আসিয়! তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইতে কোনো 
দেশের কোনে। কালের মানুষ সক্কোচ বোধ করে না। 

সার্ধ দ্বিসহত্র বৎসর পুর্বে ভগবান্‌ বুদ্ধদেব মুক্তির এমনি একটি 
উদার রাজপথে বিশ্বের সকল মানবকে আহ্বান করিয়াছিলেন ) 
সেখানে সমবেত হইতে কোনো মানবের চিত্ত বাধাপ্রাপ্ত হইতে 
পারে না। তিনি তাহার অনুগামী শিষ্যদিগকে বলিয়াছেন__ 
গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি বড় বড় নদী নানা দিগ্দেশ হইতে উৎপন্ন 
হইয়াও, যেমন সমুদ্রে মিলিয়া আপনাদের স্বতন্ত্র সত্তা ও নাম 
হারাইয়া ফেলে, তেমনি ...ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ শুদ্র প্রভৃতি সকল- 
্বাতীয় মানব সত্যধন্ম গ্রহণ করিবামাত্র তাহাদের জাতি ও গোত্র 
হারাইয়া থাকে। ক্ষৌরকার উপালি হীনজাতি হইজ্লাও মহা- 
পুরুষ বুদ্ধের দক্ষিণহস্ত হইলেন ; ন্ব্ধর্মের মহিমীয় তিনি আর 
শুদ্র রহিলেন না, তিনি পরম সাধুঃ অস্থৎ এবং সত্যধর্ম্ের ব্যাখ্যাতা 
হইয়া পরম সন্মান লাভ করিলেন । 

বুদ্ধের বাণী এক সময়ে ভারতীয় পতিতদিগের কর্ণে অভয়মন্ত্র 
গুনাইয়াছে এবং তীহার প্রচারিত ধর্শ তাহাদিগকে আশ্রয় 
দান করিয়াছিল, ইহা! নিঃসন্দেহ। থেরগাথায় একজন থের নিজ 
মুখে আপনার জীবনকাহিনী এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন :₹_নীচ 
কুলে আমার জন্ম, আমি দীন দরিদ্র ছিলামূ, আমার ব্যবসায়ও 
অতি নীচ ছিল। .এলোকে আমাকে অবজ্ঞ করিত। আমি অবনত- 

২ 


মন্তকে সকলকে সম্মান দেখাইতাম। অতঃপর আমি মহানগরী 
মগধে ভিক্ষুসমভিব্যাহারী মহাপুরুষ বুদ্ধদেবের দর্শন পাই। 
তাহার দর্শনমাত্র আমার চিত্ত ভক্তিতে অবনত হইল, আমি 
মাথার বোঝা ছূ'ড়িয়া ফেলিয়া তাহার শ্রীপাদপন্মে আত্মসমর্পণ 
করিলাম। সেই লোকশ্রেষ্ঠ আমার প্রতি করুণা করিয়া দণ্ডারমান 
হইলে, আমি তীহার অন্গামী শিষ্য হইবার অধিকার চাহিলাম। 
করুণাময় প্রভূ" তৎক্ষণাৎ আমাকে সন্বোধন করিয়া কহিলেন__ 
আইস সাধু, আমার সহিত আইস। . 

বুদ্ধের জীবনকাহিনী পাঠ করিয়৷ অব্গত হওয়া যায় যে, তিনি 
অসঙ্কোচে পতিত! বারাঙ্গন৷ আত্রপালীর গৃহে অন্ন গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন; তাহার এই ব্যবহারের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে ন! পারিয়া 
লিচ্ছবিরাজগণ অসস্তোষ প্রদর্শন করায়ও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত 
হন নাই। মহাপুরুষের করুণার শুত্ররশ্মিসম্পাতে পতিত৷ নারীর 
চিত্তশতদল নিমেষমধ্যে প্রশ্ফুটিত হইয়াছিল এবং তাহার মনোহর 
সুগন্ধ সমগ্র বৌদ্ধসমীজকে বিশ্মিত করিয়াছিল । 

সকল মানবের বরণীয় এই মহাগুরু অনর্থকর জাতিভেদ, ধন- 
গৌরব, পদগৌরব প্রভৃতি অগ্রাহা করিতেন বলিয়াই উচ্চ নীচ, ধনী 
দরিদ্র, আধ্য অনাধ্য সকলের চিত্তে তাহার বাণী অবাধে প্রবেশ 
লাভ করিয়াছিল, এবং তাহার বাণী সার্বভৌম বলিয়া সর্ধপ্রথমে 
ভারতের পতিত জাতি উহা৷ আনন্দে গ্রহণ করিয়াছিল; ৃ 

হা, একথা স্বীকার্য্য যে বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণকে তুল্যরূপে 
সম্মান দেখাইতে বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি ব্রাক্ষণ. বলিয়! স্বীকার 
করেন কাহাকে ? ধন্মপদে উক্ত হইয়াছে £-_ 


শু 


বুদ্ধের জীরন ও বাণী 


. প্ষিনি গভীর-প্রজ্ঞ, মেধাবী, সত্যাসত্য গৎপ্রদর্শনে পণ্ডিত, 
উত্তমপদ-নির্বাণ-প্রাপ্ত আমি তীহাকে ত্রাঙ্গণ বলি।” 
“আপনার ছুঃখের ক্ষয় হইয়াছে জানিয়া, যিনি এই সংসারেই 
ভারশূন্য ও বন্ধনমুক্ত তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি।” 
প্যিনি বৈরীদিগের সহিত মিত্রভাব দেখাইয়া থাকেন, দণ্ড 
বিধানকারীর প্রতি সন্তোষভাব দেখাইয়া! থাকেন এবং সংসারী- 
দিগের মধ্যে অনাসক্ত আমি তীহাকে ব্রাঙ্গণ বলি।” 
মহাপুরুষ বুদ্ধের মতে বাহ কোনো কারণে কিংবা আকস্মিক 
জন্ম হেতু কেহ ব্রাঙ্গণ হইতে পারে ন!। ধন্মপদে উক্ত হইয়াছে ₹_ 
. "্জটাধারণদ্বারা, গৌত্রঘার! এবং জাতিদ্বার৷ কেহ ব্রাক্মণ হয় 
“ক কিন্তু নি ধর্মে ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত তিনিই গুটি ও ব্রাহ্মণ ।” 
স্ৃতরাং একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে ভগবান্‌ বুদ্ধ 
বংশানগুগত জাতিভেদকে আদৌ গ্রাহ্থ করিতেন না। 
প্ৰৃষলস্থত্রে” তিনি তাহার এই অভিমত অতি সুস্পষ্ট ভাষায় 
অগ্নিভরদ্বাজের নিকট ব্যস্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন-_ 
জন্ম হেতু কেহ ব্রান্দণ বা চণ্ডাল হয় না, কর্ম দ্বারাই মান্য 
্রাহ্মণ, করম দ্বারাই মান্য চওডাল হইয়া থাকে। উক্তহত্রে তিনি 
চগ্ডালের নিয্ললিখিত লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন ১__ 
প্যে পাপাচার কপটা ক্রোধী ও হিংসক, যে অসত্য দর্শন আশ্রয় 
করিয়াছে, যে মায়াবী, যে সর্বদা প্রবঞ্চনা করে, সেই ব্যক্তি চণ্ডাল।” 
“ধে ব্যক্তি নিজ হস্তে পঞ্ড পক্ষী গ্রন্থতি জীবদিগকে হিংস! 
করে, যে নিষ্ঠুর, সেই ব্যক্তি চণ্ডাল।” ৃ 
"যে অকারণ অন্যকে নিগৃহীত ফরে, যে পরের ধন অপহরথ 
৭৪. 


করে, যে খণগ্রন্ত হইয়া! সেই খণ অস্বীকার করে, যে অর্থলোভে 
অন্ঠের জীবন নাশ করে, যে ব্যতিচার করে, সেই ব্যক্তি চণ্ডাল।» 
. প্ষে অতীত-যৌবন ও জরাক্রিষ্ট জনক জননীর সেবা করে 
না, বাক্যবাণে স্বজনদিগকে জালাতন করে, সেই ব্যক্তি চণ্ডাল।” 
“লোকে ভাল পরামর্শ চাহিতে আসিলে, যে মন্দ পরামর্শ দয, 
সত্য গোপন করিয়! যে মিথ্যা বলে, সেই ব্যক্তি চণ্ডালের প্রধান।” 
“যে ব্যক্তি অহস্কারে মত্ত হয়৷ আপন মুখে আপনার প্রশংস! 
করে, স্বৃণাপুর্বক অন্যকে নিন্দা করে, সেই ব্যক্তি চণ্ডাল 1” 
সাধুণীল শ্বপচও ইহলোকে এবং পরলোকে কিরূপ স্থুথশীস্তি 
লাভ করে, বুদ্ধদেব তাহা দৃষ্টাস্তসবার| ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন__মাতঙ্গ নামক এক চগ্ডালনন্দন কামক্রোধাদি 
বিসর্জন করিয়া পরম সাধু হইয়াছিলেন। তাঁহার অনন্ত-স্থুলত 
যশ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হওয়ার দলে দলে ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় আসিয়া 
তাহাকে বন্দনা করিত। মৃত্যুর পরে. তিনি মহাননে ব্রদ্ধলোকে গমন 
করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে অধ্যাপককুলজাত এক ক্রাঙ্ষণনন্দন, 
বেদমনতরে সুশিক্ষিত হইয়াও পাপাচারী হইয়াছিল। সে ইহলোকে 
কদাচ শান্তি লাভ করে নাই, পরলোকেও নিরয়গ্রামী হইয়াছিল। 
কুল ও বেদজ্ঞান তাহাকে পতন হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। . 
.. বুদ্ধের জ্ঞানগর্ত সরল বাণী অগ্নিতরদ্বাজের হৃদয় স্পর্শ করিয়া- 
ছিল, তিনি জাতিগোত্রের অভিমান ত্যাগ করিয়৷ তাহার শিষ্য 
হইলেন।, 
| তর জি ক 
তাহাদিগকে পতিত বলিয়া উপেক্ষা করেন নাই। তিনি সকলের 


গহ 





বুদ্ধের জীবন ও বাণী 


বোধগম্য সরল আখ্যানের দ্বারা দেশপ্রচলিত ভাষায় তাহাদিগকে 
নির্ধাণের অমৃতমরী বাণী শুনাইয়াছেন। তিনি পতিতকে টানিয়া 
তুলিলেন, পথভ্রাস্তকে পথ দেখাইলেন, অন্ধকারে : নিমজ্জিত 
চক্ষুম্ান্দিগের সম্মুথে করুণার রসধারাপূর্ণ প্রজলিত জ্ঞানের 
প্রদীপ ধারণ করিলেন। 

_.. বৌদ্ধধন্ষ্রের ইতিবৃত্তপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, অস্যুদয়- 


_ মাত্রেই এই ধর্ম অনার্ধ্যপ্রবান মগধে অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক 


লোকের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল; এবং খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় 
শতাবীতে যখন এই অনার্য প্রধান মগধের রাঁজশ্রীর সম্মুখে সমস্ত 
ভারত মাথ৷ নত করিয়াছিল, তখনই রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষণে বৌদ্ধ- 
ধর্ম সমস্ত ভারতের ধর্ম পরিণত হইয়াছিল ও 

মহাপুরুষ বুদ্ধের চিত্ত যদি কোনে! কৃত্রিম বাঁধাকে স্বীকার 
করিত, তাহা হইলে কিছুতেই এই ধর্ম পতিতকে নবপ্রাণ দান 
করিতে পারিত ন! এবং গিরি নদী সমুদ্র প্রভৃতি নৈসর্গিক বাধা 
লঙ্ঘন করিয়া নানাভাষাঁভাধী জনগণের বিচিত্র সমাজে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিত না। বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীর একটা প্রধান ধর্দ্ে পরিণত 
হইর ইহার অত্যুচ্চ উদারতারই সাক্ষ্য দান করিয়াছে। বুদ্ধের 
বাণী এক সময়ে ভারতে অমৃতসেচন করিয়৷ অত্যাশ্চর্য্য সাহিত্য 
বিজ্ঞান শিল্প প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতের সেই অতীত 
যুগের সভ্যতাভাগ্ডার হইতে এখনে! স্বদেশের সুধীগণ নব নব 
রত্ব-আহরণের চেষ্টা করিতেছেন। মহাপুরুষ বুদ্ধ যাহা দান 
করিয়াছেন, তাহা সার্বতৌম বলিয়া সর্ব পৃথিবী গ্রহণ করের 
এবং চিরকাল করিবে, ইহা ঞ্রব সত্য। 

শি 


বুদ্ধের আহ্বান 


আধ্যাত্মিক উন্নতির কোনো খানে সীমারেখা টানিবার উপায় 
আর নাই। যাহা চরম তাহা, একসময়ে মানুষের কাছে আপনি 
প্রকাশিত হয়, কিংবা সেই অনির্বচনীয়তার মধ্যে সাধনার শেষে 
সাধক একদিন স্বয়ং উপস্থিত হন। মানুষের বাক্য ইহাকে 
আকার দান করিয়া অন্যের কাছে উপস্থিত করিতে পারে না? 
সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ধাহার! এই অনির্বচনীয় লোকে উত্তীর্ণ 
হইয়াছেন, তাহারা অন্তরকে এই পথের সন্ধান বলিয়া দিতে পারেন, 
কিন্ত সেই অনির্বচনীয় চরমকে ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলিবেন কি 
করিয়! ? বুদ্ধ বলেন, সাধকই আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া 
নিজের অধ্যবসায়ে সমস্ত পথ 155 
উত্তীর্ণ হইবেন। এইজন্ত দৃঢ়কণ্ঠে সাধকিগকে তিনি ০ 
তোমরা আপনারাই আপনাদের নির্ভরের দণ্ড হও, লে 
উপর তোমর! নির্ভর করিও না। তিনি মানবকে অনির্বচনীর 
রহস্যের কথা না বলিয়া নির্ভয়ে তেজের সহিত আহ্বান করিয়া 
যাহা বলেন, তাহার মর্ম এই__ 

তোমাদিগকে অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের মধ্যে আসিবে 
তোমাদিগকে রোগ শোক জরা মৃত্যু হইতে নির্বাণের শাস্তির মধ্যে 
আসিতে হইবে। হে নির্বাণ পথের যাত্রিদল, তোমরা আমার 
নিকট চলিয়। আইন, আমি তোমাদিগকে নির্বাণের সরল পথ 
দ্বেখাইয়। দিব। সে পথের কোন রহন্ত আমার অবিদিত নাই।.. 


পণ 
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| মহাপুরুষ বুদ্ধের যাহা বা, হা ভি রদ সপ করিয়া 
অসঙ্কোচে অনন্তন্থলভ সরলতা ' ও প্রারঞ্জতার সহিত বলিয়াছেন 
যে, তাহা অনায়াসে মানবহৃদয়ে প্রবেশলাভ করিয়াছে। আবার 
যাহা পাওয়া যায়, অনুভব করা যার, কিন্তু যাহ! বাক্যে বলা যায় 
না, তাহার সম্বন্ধে তিনি একেবারেই নির্বাক ছিলেন। তিনি 
সর্বমানবকে ডাকিয়৷ কহিয়াছেন-তোমরা গড়ত। ত্যাগ করিয়া 
জাগরিত হও; রোগ যাহার্দিগকে দেয়, ছুঃখ শোকের বাণে 
যাহাদের হৃদয় বিদ্ধ হয়, নিদ্রা কি তাহাদের শোভা পায়? 
তোমরা জড়ত৷ ত্যাগ করিয়৷ জাগরিত হও, শীস্তিলীভের জন্য 
মৃত্যুরাজ তোমাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সাবধান তিনি 
যেন তোমাদিগকে সুঢ় প্রতিপন্ন করিয়া তাহার অধিকারে লয় 
না যান। 
তোমরা গুভুহর্ চলিয়া যাইতে দিও না, দেবমানব যে বাসনার 
অধীন, তোমরা ত্বরায় সেই বাসনাকে জয় কর) স্থযৌগ হারাইলে 
_নিরয়গামী হইয়া একদিন-তোমাদিগকে অনুতাপ করিতেই হইবে। 
প্রমাদই কলুষতা অতএব অপ্রমাদ ও জ্ঞানের আশ্রন গ্রহণ 
করিয়া কামনার শরটি তুলিয়া ফেল। 
বুদ্ধের সহজ বাক্যগুলি কি খু, কি হাদম্পর্শী! তিনি 
মানবের নিকটে ধর্মপ্রচার করিতে  যাইরা, অবিচলিত দৃঁচতার 
সহিত কহিলেন_আমি তোমাকে যে ধর্মে আহ্বান করিতেছি, 
. স্তাহা মঙ্গল, তাহা অনবদ্য, তাহা সুধীজনের নিকট প্রশস্ত। এই 
খর্্মাচরণ করিলে তুমি সুখ ও কল্যাণ লাভ করিবে। আইস ছে 
| টা . 


কোনো পুরাতন কথা বলিব না, আমি তোমাকে কোনো ছজের 
রহস্তের কথা বলিব না, আমি তোমাকে পরের কথায় বিশ্বাস 
করিতে বলিব না ) আমি তোমাকে যাহা বলিব তাহা তুমি. নিজের 
চক্ষু দিয়! দেখিয়৷ লও, বুদ্ধি দিয়া বিচার করিয়া গ্রহণ কর, ইহার 
সুফল তুমি অবিলঘ্ে বুঝিতে পারিবে; আমি যাহ! বলিব সমস্ত 
স্পষ্ট ও সমস্ত হপ্রত্ক্ষ। 

বুদ্ধদেবের বাণী ধাহারা পাঠ করিবেন, তাহারা ইহার কামান 
' সরলতায় তেজস্থিতায় ও যুক্তিতে বিন্মিত না হইয়া থাকিতে 
পারিবেন না। কুর্ধ্যালোক যেমন ধরণীর সর্বাঙ্গ প্রকাশিত করিয়া 
দেয়, মহাপুরুষ বৃদ্ধের স্থির প্রজ্ঞার বিমল আলোক তেমনি মানবের 
সাধনমার্গের সর্বাঙ্গ প্রকাশিত করিয়৷ দিয়াছে। 

শীন্রবিধি ও লৌকাচারের কাছে আপনার বুদ্ধি ও যুক্তিকে 
বলি দিয়া মানুষ যে সহজ সত্য বিস্থৃত হইয়াছিল, বুদ্ধদেবের নির্মল 
বোধ সেই সত্যকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। সুতরাং, তিনি দার্শ 
নিকতার দিকে পাগ্ডিত্যের দিকে না যাইয়া, সকলের উপযোগী 
ভাষায় তাহার সুখকর কল্যাণকর ধর্মমত ব্যাখ্যা করিলেন। 
বুদ্ধি, সাধারণ যুক্তি এবং তাহাদেরই কথিত ভাষার শরণ লইলেন। 

বুদ্ধ যাহা বলিলেন, তাহ! একাস্ত সরল বলিয়! মানবের চিত্ত, বুদ্ধি 
নিলি সায় দিল। এইজন্তই তাহার 
রচিত হরমত সর বাধ! অভি কদিয়া অর নেয় নো 
সমস্ত এসিয়াখগ্ডের ধর্ম হইয়াছিল।. 


শন 
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বুদ্ধ মানবকে কোনো ব্যর্থ আশা ন! দিয়া, খোলাখুলি বলিয়া 
দিলেন_-দ্তৃমৃহেহি কিচ্চং আভগ্নং৮, অর্থাৎ তোমার 
নিজেকেই উদ্ধমের সহিত মঙ্গল আচরণ করিতে হইবে, তোমাকেই 
আই্টাঙ্গিক সাধুপথ ধরিয়া চলিতে হইবে, তোমাকেই ধ্যানপরায়ণ 
হইয়া মুক্তিলাভ করিতে হইবে,আমি কেবল পথের পরিচয় দিতে পারি 
মাত্র। তোমাকে জাগরিত হইতে হইবে ; তুমি আলম্তপরায়ণ হইলে 
চলিবে না। তোমার চিত্তকে ও সঙ্কল্পকে জাগাইয়৷ তোল, কারণ 
“কুমীদপঞ্ঞায় মগ্গং অলস! ন বিন্দাতি” অর্থাৎ 
নিরর্দ্য ও অলস ব্যক্তি জ্ঞানপথ লাভ করিতে পারে না। 

বুদ্ধ বলিলেন-__তুমি বাক্যে ও মনে সংঘত হও, শরীর দ্বারা 
কোনে পাপ করিও না; এইরূপ করিলে দেহে বাক্যে ও মনে 
পবিত্র হইয়া তুমি ধন্্পথে বিচরণ করিতে পারিবে । পাপাভিলাষ 
হইতে তুমি তোমার চিত্তকে উদ্ধার কর। মহাঁন্‌ জলপ্রবাহ যেমন 
সপ্ত গ্রাম ভাসাইয়! লইয়া যায়, পাপপ্রমত্ত ব্যক্তিকে মৃত্যু তেমন 
করিয়। নিজ অধিকারে লইয়া যায়। 

হে নির্বাণকামী মানব, ধর্মকে তোমার বিচরণের প্রমোদকানন 
কর, ধর্্কে তোমার আনন্দ কর, ধর্মে তোমার প্রতিষ্ঠান হউক, 
ধর্শহি তোমার জ্ঞাতব্য বিষয় হউক 7 যাহাতে ধর্ম ম্লান হইতে পারে 
এমন কোনে! বিতও্া তোমার মনে স্থান দিও সরি তয 
সত্যালোচনায় তোমার সময় অতিবাহিত হউক । 

হে নির্বাণপথের যাত্রী, তুমি স্থিরধী ও সুপপ্তিত সাধুর স্ 
কর। স্থদক্ষ নাবিক যেমন অনি্রযুকত দৃঢ় - নৌকায় করিয়৷ বু 
তিনের যাইতে পারে, 
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জ্তানবান্‌ সাধু ব্যক্তিও তেমনি তোমাকে অনায়াসে তাহার 
স্ুবিদিত ধর্ম ও. কল্যাণের পথ দেখাইয়া! দিতে পারিবেন। 

চিত্তের সন্তোষ, শীলপালন ও ইন্জিয়ংযম তোমার কর্তব্য বলিয়া 
জানিও। | 

শীলপালনের দ্বারা তোমার বুদ্িচাঞ্চল্য দূর হইলেই তুমি 
ুখান্ভব করিবে এবং তোমার ছুঃখ দূর হইবে। ফুলের গাছে 
নূতন ফুল ফুটিলে যেমন শ্লান ফুলগুলি আপনা-আঁপনি বরিয়া পড়ে, 
তেমনি তোমার চিত্ত পুণ্যে পৰিব্রতায় মণ্ডিত হইলেই কামাভিলাষ 
আপনি দূরীভূত হইবে। বুদ্ধিপূর্রবক শীলপালন করিয়া তু 
তোমার মন আপন বশে আনয়ন কর, তাহা হইলেই পরমানন্দে 
বিচরণ করিতে পারিবে । আই্টাঙ্গিক পথকে সকল পথের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ এবং চারি আধ্য সত্যকে সকল সত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
জানিও। প্রসন্নচিত্তে এই অন্ুশাসনগুলি প্রতিপালন কর এবং 
মৈত্ীময় চিত্ত সর্বত্র প্রসারিত কর, তাহা হইলে অচিরেই তুমি 
সুখকর নির্বাণ লাভ করিতে পারিবে। 


 বৌদ্ধনীতি . 

যে সাধক শ্রেয়কে লাভ করিতে চাহেন, তীহাকে 'অনলস হইয়া! 
অন্তরে বাহিরে শুচি হইতে হইবে। এই . শুচিতাঁলাভ সাধনার 
ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান কথা । ইহারই জন্ত ব্রহ্মচর্্যব্রত-পালন, 
ইহারই জন্য শীলগ্রহণ। অধ্যাত্দৃষট প্রস্দুটিত না হইলে, সত্যেন 
সাক্ষাৎকার হয় না। এইজন্যই সাধক সর্কাপ্রযত্ধে মনকে নির্ঘঘল 
করেন। তিনি জানেন, ধনি তাহার মন স্বচ্ছ ও স্থির হইবে, 
তখনি সেখানে সত্য প্রতিবিষিত হুইবে। . 

কুম্্ম যেমন অনায়াসে নিজ শুগড প্রত্যাহরণ করিয়! থাকে,সাধক 
তেমনি অভ্যাসের দ্বারা নিজের মনকে সর্বপ্রকার কলুষ হইতে 
প্রত্যান্ঘত করিতে যত্্শীল হন্‌। মন যাহার বশীকৃত হয় নাই, 
তাহার ধ্যান নাই, উপাসনা.নাই, স্থখ নাই, শান্তি নাই। মনের 
গুপ্ত স্থানে যে সমুদ্রায় পাপাভিলাষ জমিয়৷ থাকে, সেগুলি পণ্ডিত 
ব্যক্তির মনকেও ব্যাকুল করিয়া দেয়। সুতরাং, পাপকে পাপ 
বলিয়া বুঝিলেই আমরা ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিৰ 
এ কথা সত্য নহে।. অথবা বাহিরের ব্যবহারে:ভাল মানুষ হইলেও, 
সাধনার জীবনে আমরা অগ্রসর হওয়ার আশা করিতে পারি ন!। 
এইজন্ই ধন্মপদে উক্ত হইস়্াছে__ 

আকাসে চ পদ্বং নখি সমণে। নখি বাহিরে । 

আকাশে যেমন পথ নাই, তেমনি 'বাহ্কর্থের--্ঘার! মনুষ্য শ্রমণ 
রাহ না বাহির হইতে বগা করিনূকে বত 


৮২. 


করিয়া, যদি আমরা ননে মনে পাপান্থধ্যানে নিরত থাকি, তাহা 
হইলে আমর! কেমন করিয়! সত্যলাভের আশ! করিতে পারি ? 
সত্য বল, ধন্দম বল সকলি মনের ব্যাপার । ধন্মপদে .উক্ত হইয়াছে,_- 
ধর্ম মন হইতেই উৎপন্ন হয়। আমাদের বাক্যকে, আমাদের 
কাধ্যকে মনের নির্্লত দ্বারা আচ্ছন্ন করিতে হইবে। . 

মনসা চে পসন্নেন ভাসতি বা করোতি ঝা। 

 ততে। নং সুখমন্থেতি ছায়া ব অনপায়িনী ॥. 
যদি কেহ নির্মলাস্তঃকরণে কথা কহেন কিংবা কাধ্য করেন,. তবে 
সুখ াহাকে সর্বদা ছায়ার স্ার অনুসরণ করে । 

আবার অন্ত পক্ষে বল! হইয়াছে £-_ 

মনসা চে পছট্ঠেন ভাসতি বা করোতি বা। 

ততে! নং ছুকৃখমন্থেতি চক্কং চ বহতে। পদং ॥ 
যদ্দি কেহ দুষিত মনে কথ! কহে ব! কার্ধ্য করে, তবে চক্র যেমন 
ভারনাহী বলীবর্দের পদান্ক অনুসরণ করে, ছুঃখও তাহাকে সেইরূপ 
অনুসরণ করে। 

খিনি সার, নি ধনী, তাহাকে যেমন করিয়া হউক্‌, নিজের 

মনকে স্ববশে আনিতে হইবে এবং মূনটিকে সর্ববিধ মলিনত৷ হইতে 
মুক্ত করিয়া শুদ্ধ ও তেজস্বী করিতে হইবে। এইজন্যই বুদ্ধদেব 
বিশবাসীদিগকে শীল গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। বৌদ্ধ সাধনায় 
শীলই নির্ববাণের পাথেয়। শীলগুলি চরিত্রকে. বলিষ্ঠ করে এবং 
চরিত্রকে গড়িয়া তোলে। (সুতরাং, সাধনার পথে অগ্রসর হইবার 
সম্বলই শীল। প্জুখং যাব, জর সীলং*_বার্ধক্যপর্ন্ত শীলপালন 
মুর 





বুদ্ধের জীবন ও বাণী 


. বৌদ্বশীলগুলি আলোচন! করিলে, আমরা এইগুলির মধ্যে 
বুদ্ধদেবের একটি আশ্চর্য প্রতিভার পরিচয় পাই। নীতিশা্ত্রের 
যে দিকটা মানুষের বাহা আচার ব্যবহার নিয়মিত করে, তাহার 
প্রবর্তিত শীলগুলি সে দিকট! উপেক্ষা করে নাই, অথচ নীতিশাস্ত্রে 
যে দিকটা মানবের মনকে কল্যাণের পথে লইয়! যায়, সেই দিকটার 
উপর তিনি প্রখর দৃষ্টি রাখিয়াছেন। ইহলৌক ও পরলোকের 
সখকামনায় যাগ যজ্ঞ বাহক্রিয়-কলাপকে বুদ্ধদেব সুদৃঢ়ক্ে একাত্ত- 
নিশ্ষল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন; ইন্জরিয়বিজয় ও চরিব্রসংশৌধন 
করিয়া, দয়াদাক্ষিণ্যমৈত্রীমূলক কল্যাব্রত-সাধনকেই তিনি শ্রেয়ো- 
লাভের একমাত্র পন্থা বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন। সুপরিচাঁলিত 
চিত্ত দ্বারাই আমর শ্রেয়োলাভের আশ! করিতে পারি, বাহ 
অনুষ্ঠানের বার নহে । এইজন্তই বুদ্ধদেব বলিয়াছেন :-_ 


ন তং মাতাপিতা কয়িরা অঞ্ঞে ঞ বাপি চ ঞ্াতকা | 
সন্মাপণিহিতং চিত্তং সেষ্যসো তং ততে। করে ॥ 


সম্যক্পরিচালিত চিত্ত মানুষের যেরূপ শ্রেয়ঃ করিয়া থাকে, 
মাতা পিতা কিংবা অন্ত কোনে! আত্মীয় তেমন পারেন ন!। 
বৌদ্ধনীতি বিশ্বাসীর আচরণ, কাধ্য ও ভাবনা এই তিনকেই 
স্থুখকর ও কল্যাণকর করিয়! তোলে। সাধু বৌদ্ধ কদাচ নিশ্টেষ্ট 
থাকিবেন না, সমগ্র মাঁনবজীতির কল্যাণসাধনে আপনাকে তিনি 
নিরস্তর নিযুক্ত রাখিবেন। সাধু বৌদ্ধ আপনার চিত্তকেও কদাচ 
অনাবৃত রাখিবেন না, মঙ্গল ভাবনা দ্বারন-তিনি তাহার চিত্তকে 
বছিটির হাটিরা। বুদ্ধ বলেন £__ ঃ 


৮৪ 


বৌদ্ধনীতি 


যথাগারং সুচ্ছনং বুট্ঠী ন সমতি বিষ্কাতি। 
এবং স্থভাবিতং চিত্তং রাগো৷ ন সমতি বিষ্কাতি ॥ 
যেমন সুন্দররূপে আচ্ছাদিত গৃহ ভেদ করিয়৷ বৃষ্টি প্রবেশ করিতে 
পারে না, সেইরূপ স্থভাবিত চিত্ত ভেদ করিয়৷ পাপাসক্তি প্রবেশ 
করিতে পারে না। 
বৌদ্ধনীতি মাঁনবকে পাঁপ হইতে নিবৃত্ত করিয়৷ কল্যাণের পথে 
আহ্বান করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মানবকে অতক্জিত হইয়া পুণ্য 
কর্ম সাধন করিতে বলিতেছে। বুদ্ধ বলিতেছেন £_ 
অভিথরেখ কল্যাণে পাঁপ। চিত্তং নিবারয়ে । 
 দন্ধং হি করাতে। পুঞঞং পাপশ্মিং রমতী মনে। ॥ 
কল্যাণলাভের জন্ত তোমরা অতি ত্বরায় ধাবমান হও, পাঁপ 
হইতে মনকে নিবৃত্ত কর। আলত্তের সহিত পপ্যকর্্ম করিলে 
মন পাপে রত হইয়া থুকে।. 
বুদ্ধদেব বাহ অনুষ্ঠানক্রিয়াকলাপের উপকারিতায় বিশ্বীস 
করিতেন না; প্রাণহীন শ্রদ্ধাহীন পুণ্য কার্যও তেমনি তিনি 
অকল্যাণকর মনে করিতেন। যতক্ষণপত্যস্ত আমরা অঙ্গ্রাগের 
সুখকর ও কল্যাণকর হয় না। এই পুণযকর্শ পুনঃ পুনঃ 
শরন্ধাপূর্রবক করিতে হয়। তাহ! হইতেই এ পুণ্যানুষ্ঠানগুলির 
প্রতি আমাদের হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবণতা জন্মিয়া থাকে । বুদ্ধ 
বলিতেছেন__ 
পুঞ্ঞঞচে পুরিসো কির! কয়িরাখেনং পুনগুনং। 
তম্হি ছন্দং কয়িরাথ জুখো পুঞ্ঞস্স উচ্চয়ো ॥ 


৮৫ 


বুদ্ধেয় জীবন ও বাণী 


বদি কোন ব্যক্তি পুণ্যকর্্ম করে, তাহা হইলে সে য়েন ইহা! পুনঃ 
পুনঃ করে-_-যেন ইহাতে তাহার অনুরাগ জন্মায় কারণ পুণ্যসঞ্চর 
স্থখকর । ৃ 

পুণ্যানুষ্ঠানকে আমাদের সহজ করিয়া ফেলিতে হইবে, কর্তব্য- 
বোধে নয়, অন্তের অনুরোধে নয়; নিজের মনের আনন্দে 
আমাদিগকে পুণ্য আচরণ করিতে হইবে। পাঁখী যেমন মনের 
আনন্দে গান গায়, ফুল যেমন সহজে ফুটিয়৷ উঠে, তেমনি আনন্দে 
তেমনি সহজে আমরা আপনাদিগকে কল্যাণ ব্রতে নিয়োজিত 
করিব। অভ্যাস দ্বারা পুণ্যান্ুষ্ঠানগুলি যখন এমন অনায়াস 
হইয়! উঠে, তখনই সেগুলি মঙ্গল হইয়া উঠে । বৃদ্ধ বলেন £-- 

_ ভদ্রো পি পস্সতি পাপং যাব ভদ্রং ন পচ্চতি 
ষদা চ পচ্চতি ভদ্রং অথ ভদ্রো৷ ভদ্রানি পস্সতি ॥ 

যাবৎ পুণ্যকম্ম পরিপাক প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ সাধু ব্যক্তি পণ্য 
কর্মের মধ্যেও অশুভ দর্শন করিয়া থাকেন; কিন্তু যখনি পুণ্যকন্ম 
পরিপক হয়, তখনি তিনি মঙ্গল দর্শন করেন। পরিপক্ক বস্তু যেমন 
আমাদের রক্তমাংসে পরিণত হইয়া! আমাদেরই অঙ্গীভূত হইয়া 
থাকে, অভ্যাস দ্বারা পুণ্যাচরণকে তেমনি আমাদের মনের 
সহজ বিষয় কারিয়া ফেলিতে হইরে। মন যখন এইরূপ স্বাভাবির 
পুণ্যপ্রভায় মণ্ডিত হইবে, তখনই আমাদের এ্যেক জান 
মঙ্গল ভইয়া উঠিবে। 

বাস্তবতার দিকে বৌধর্থের ঝৌক থাকিলেও নীতির ক্ষেত্র 
এই ধর্ম ভাবকে অতি উচ্চ আন দিয়াছেন বৌদ্ধনীতি জোরের 
সাত এই কথাই চান করি ক উহা বল, তুমি 


চাতি 


যাহা, কর, সমস্তই মন হইতে ব্িবে ন হইত. করিবে। ম্‌ন 
হইতেই ধর্ম উৎপন্ন বলিয়া মন হইতেই তোমাকে হইয়া” উঠিতে 
হইবে। তুমি যে শীল গ্রহণ করিবে তাহা স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত শীল 
হইবে, সে সমুদয় কতগুলি বিধির অচলগণ্ভী হইয়! তোমাকে 
চাপিয়া ধরিলে চলিবে নাঁ। তুমি যে শীলকে স্বীকার করিবে 
তাহা স্বাধীন শীল হইবে। লোকযশঃ কিংবা অর্থলাভের জন্ত 
তোমার শীল আচরিত হইবে না। তুমি যে মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান 
করিবে, তাহা বিমুঢ়ের অভ্যন্ত আচার হইলে চলিবে না, ' তাহা 
সমাগ্জ্ঞানপূর্বক আচরিত হইবে । বুদ্ধদেব বলেন-_ 
অত্রদখমভিঞ্এণয় সদখখপন্ুতো সিয়া। 

নিজের মঙ্গলকর কার্য্য সম্যগ্রূপে জানিয়৷ তাহাতে নিবিষ্ট 
থাকা কর্তব্য। ভিতর হইতে মান্থষ ভাল না হইলে, সে ভাল 
হওয়ায় কোনো ফল'নাই, বলিয়া, বুদ্ধ বলিয়াছেন 
ক্রোধ ত্যাগ করিবে, মনকে সংযত করিবে, মনের টি আচরণ 
ত্যাগ করিয়া মনের দারা সংকর্মম সাধন করিবে। তিনি তাহাকেই 
বার্থ সংযত বলেন, ধাহার দেহ বাক্য এবং মন এই তিনই 

ত্যত। তিনি বলেন, প্রেম দ্বারা ক্রোধ, মঙ্গল দ্বারা অমঙ্গল, 
নিঃস্বার্থতা ছারা স্বার্থ এবং সত্য দ্বারা মিথ্যা জয় কর। যে অপকার 
করে তাহার প্রতি ক্রোধ না করিয়া প্রেম দান কর.। (যে হত অপ- 
কার করে, তাহার তত, উপকার কর। সংগ্রামে যে লক্ষ লোককে 
জয় করে. নে প্রক্কত..বিজয়ী নহে, যে আপনাকে. জয়. করিয়াছে 
সেই প্রক্কত বিজয়ী । যে তোমার শক্র সে তোমার কি. অপকার 
করিছে পারে? তোমার গুরুতর অনিষ্ট করে তোমায়ই বিপথগামী 
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মন। সুতরাং, তোমার চঞ্চল মন, যাহা সর্বদা পরিভ্রমণ করিয়া 
থাকে, তাহাকে সংঘত কর, বহু কল্যাণ হইবে। সংযত মনই 
স্থখ আনয়ন করে। পাপ, ও পুণ্য সমন্তই তোমার নিজক্কত। 
অন্ত কেহ তোমাকে পবিত্র করিতে পারিবে না। 

বুদ্ধ বলেন, মনকে নি্লুষ করিতে হইলে (১) প্রানীহত্যা 
করিও না, (২) যাহা তোমাকে দেওয়া হয় নাই, তাহা তুমি গ্রহণ 
করিও না, ৩) ব্যভিচার করিও না, ৫৪) মিথ্যা কহিও না, 
(৫) স্থরাপান করিও.না) এবং (১) তোমার দৃষ্টি সাধু কর 
€২) তোমার সঙ্বল্প সাধু কর (৩) তোমার বাক্য সাধু কর 
(8) তোমার ব্যবহার সাধু কর €৫) তোমার জীবিকা অর্জন 
সাধুকর ৬) তোমার সর্বচেষ্টা সাধু কর (৭) তোমার চিন্তা 
সাধু কর ৮৮) সাধুধ্যানে তোমার চিত্ত লমাহিত কর। 

নির্ধাণপথের যাত্রীকে বুদ্ধ বলিতেছেন-_ 

(১) তুমি যে পুণ্য লাভ করিয়াছ তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা কর । 

(২) নব নব পুণ্যলীভের চেষ্টা কর। 

(৩) পূর্বের সঞ্চিত পাঁপ অবিলম্বে ত্যাগ কর। 

€৪) নূতন পাপ তোমাকে আক্রমণ না করে,তজ্জন্ত সতর্ক হও । 

উপরিউক্ত প্রথম পাচাট নৈতিক নিষেধফ্ষে আহ্ুষ্ঠানিক বৌদ্ধগণ 
“পঞ্চশীল” বলেন। তীহার! “পঞ্চশীল”, “অষ্টশীল” বা “দশুন্নুল” গ্রহণ 
করিয়া থাকেন। লীলকে তাহারা নির্বাণলাভের পাথেয় বলিয়া 
জানেন। তাহারা শীলপালন দ্বারা কল্যাণলাভ করেন বলিয়া 
শীলকে শমহামঙ্গল,» “কুশল” প্রভৃতি নাম দিয়াছেন। 
_ নাহছষের হৃদয়ে যে পাপ, যে চঞ্চলতা জমিয্া উঠিয়া তাহাকে 
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_বৌন্ধনীতি 
সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ হইতে বঞ্চিত করিয়৷ থাকে, বুদ্ধদেব 
মানবমনের সেই মলিনতাকে “অবিদ্যা” নাম দিয়াছেন। সকল 
মলিনত। হইতে এই অবিষ্ভাকে তিনি নিকটতম মলিনত৷ বলিয়াছেন । 

ততো ষল! মলতরং অবিজ্জী পরমং মলং। 

এতং মলং পহত্বান নিম্মল! হোথ ভিক্খবো! ॥ 
অপর মলিন্ততা অপেক্ষা অধিকতর মলিনতা আছে; অবিগ্যাই 
সেই মলিনতা। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা সেই মলিনতা ত্যাগ 
করিয়া নির্মল হও। এই মলিনতা বা অবিদ্যাকে. বিনাশ 
করিতে পারিলেই মানুষের মন শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ হয় এবং তখনই 
মানব সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ধন্য হয়। 

উত্তরকালে মহাপুরুষ ধিশতও ঠিক এ কথাটি ঘোষণা. করিয়াছেন 
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. ভগবান্‌ বুদ্ধ বলিলেন-_হে গৃহী, তুমি তোমার গৃহকে মঙ্গলের 
উজ্জ্বল আলোকে প্রদীপ্ত কর তোমার গৃহের সর্বদিক মঙ্গল 
দ্বারা সুরক্ষিত কর; রিনি হি রমার 
হইতে পারে না। 

হে গৃহী, পিতামাতার সেবা কর, তাহাদের সম্পত্তি রক্ষা 
কর, সর্ধতোভাবে তাহাদের উত্তরাধিকারী হইবার যোগ্য হও, 
তাহার! পরলৌকে গমন করিয়া থাকিলে শ্রদ্ধার সহিত তাহাদিগকে 
স্মরণ কর, তাহা হইলেই তোমার গৃহের একদিক স্থরক্ষিত হইবে। 
যিনি তোমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত ' করিলেন, সেই গুরুকে 
দেখিবামাত্র দণ্ডায়মান হইও, তীহার সেবা করিও, আদেশ 
পালন করিও, তীহার অভাব মোচন করিও এবং তিনি যে 
উপদেশ দান করিবেন, তাহা মনৌযোগপুর্ধক শ্রবণ করিও) 
তাহা হইতে তোমার গৃহের অন্য একটি দিক মঙ্গলে রক্ষিত হইবে। 
' ধিনি তোমার সহ্ধর্থিধী, সহকর্শিণী,' সহভোগিনী সেই স্ত্রীকে 
সম্মান দেখাইও, হার সহিত কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করিও না, 
তিনি যাহাতে তোমার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, হন তাহার চেষ্টা 
করিও, তাহাকে বন্াল্কার দান করিও এবং তোমার আত্মজ 
১ বিজ্ঞান 

শিক্ষা দিও, )তাহাদিগকে আপন হম্পাতির উপযুক্ত 
উল করিও; তাহা হইতে তোমার গৃহের অপর একটি 
2 ক্গ 
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দিক মঙ্গল দ্বারা সুরক্ষিত দ ধাহারা তোমার হিতৈবী 
আত্মীয় স্বজন ও বদ্ধ, তাহাদের সহিত সদীলাঁপ. করিও,  তহা- 
দিকে উপহার দিও, তাহাদের হিতসাধন করিও, তাহাদিগকে 
আপনার তুল্য জ্ঞান করিও, নিজের ধন ষম্পদের .. একাংশ তাহা- 
দিগকে দান করিও, তাহাদিগকে বিপথগামী হইতে দিও না, 
দরিদ্র হইয়া পড়িলে তাহাদিগকে আশ্রয় দিও, তাহাদের পরিজন- 
গণের সহিত সদয় ব্যবহার করিও? তাহা হইলে তোমার গৃহের 
একটি দিক মঙ্গলে রক্ষিত হইবে। পরার্থে ধাহার। আপনাদিগকে 
উৎসর্জন করিয়াছেন, ধাহাদের কল্যাণ কামনা নিরপেক্ষতাবে 
সর্বজীবের প্রতি বর্ষিত হইতেছে, সেই সাধুসজ্জনদিগকে তুমি 
কায়মনোবাক্যে সেবা করিও, তাহাদিকে অন্ন বস্ত্র দান করিও, 
দ্ধাপূর্রবক তাহাদিগকে শ্বগৃহে অতিথিরূপে বরণ করিয়া লইও 
তাহা হইলে তোমার গৃহের আর একটি দ্দিক মহামঙ্গলের পপ্রভায় 
রক্ষিত হইবে। দেহের দ্বারা মনের দ্বারা যাহারা তোমার সেবা! 
করে, তোমার সম্তোববিধানের জন্য যাহারা সর্বদা তৎপর 
রহিয়াছে, তুমি সেই দাসদাসীদিগকে বর্ম ভাগ করির়! দিও); 
অন্ন দিয়া বেতন দিয়া পারিতোধিক দিয় তাহাদিগকে প্রতিপালন 
করিও; আপনি যে ুস্বাছু দ্রব্য আহার কর তাহার অংশ 
তাহাদিগকে বণ্টন করিয়! দিও, মাঝে মাঝে তাহাদিগকে কর্ম 
হইতে অবসর দিয়া সন্তষ্ট রাঁখিও এবং তাহারা রুগ্ন হইলে তাহা- 
দিগকে ওধধ পথ্য দান করিও) তাহা হইলে তোমার গৃছের অপর 
একটি দিক হঙ্গলম্ডিত হইয়া সুরক্ষিত হইবে। 

বুদ্ধ বলিলেন/--হে গৃহী, যিনি ধর্কে ভাল বাসিবেন, ভিনিই. 
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বিজয়ী হইবেন, যিনি ধর্মকে ঘ্বণ৷ করিবেন, তিনিই পরাভূত হইবেন। 
হুক্জন যাহার প্রিয়, যে ব্যক্তি সাধুজনের আচরণ বর্জন করিয়া 
ছুর্জনের অনুসরণ করে, তাহার পরাভব স্থুনিশ্চিত। জনশ্ৌতের 
সঙ্গে যেজন আপনাকে ভাসাইয়৷ দিয়া! তন্দ্রিতভাবে উদ্যমহীন 
বীধ্যহীন জীবন যাঁপন.করে এবং যে ব্যক্তি ক্রোধপরায়ণ তাহাকে 
পরাভব স্বাকার করিতেই হয়। যেব্যক্তি পরশ্বর্যের অধিকারী 
হইয়াও বুদ্ধ জনকজননীর ভরণ পোষণ করে না তাহার পরাভব 
অবশ্যন্তাবী। সাধুসজ্জনকে যে ব্যক্তি মিথ্যাদ্বারা প্রতারিত 
করে, তাহাকেই পরাভূত হইতে হয়। যে আত্মস্তরি ব্যক্তি অশেষ 
ধনধান্যের অধিকারী হ্ইয়াও সমস্ত সুথসেব্য পদার্থ একাকী 
ভোগ করে, তাহার পরাভবৰ নিশ্চিত। ধনের গর্বে, কুলের 
অভিনানে এবং বংশের গৌরবে যে ব্যক্তি 'অন্ধ হইয়া! আত্মীয়দিগকে 
স্বণা করিয়া থাকে, তাহারি পরাভব ঘটিয়া থাকে। যেব্যক্তি 
ব্যাভিচারে, মগ্কপানে এবং অক্ষত্রীড়ায় প্রমত্ত, সে পরাভূত হইবেই। 
তাহারই পরাভব হইবে, থে আপনার ধর্মপন্ধীর প্রতি বিরক্ত, 
অন্তের স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত। যেব্যক্তি আপনার অল্প সম্পত্তিতে 
অতৃপ্ত হইয়! সাত্তরাজযের অধিকার কামনা করে তাহাকেই পরাভব 
স্বীকার করিতেই হয়। 

গৃহের সর্ধদিক যেমন মঙ্গলের দ্বারা সুরক্ষিত করিবার জন্ত 
বুদ্ধদেব গৃহীকে আদেশ করিলেন, তেমনি তিনি তাহার আপনার 
অন্তর বাহির উভয়দিক পুণ্য পবিত্রতার মক্গলবর্মে আচ্ছাদিত 
করিতে উপদেশ দান করিরাছেন। তিনি গৃহীক্ষে- কহিলেন-_হে 
গৃহী, তোমাকে যখন গৃহ্ধর্ম পালন করিতে হইবে, তুমি কোনো- 
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ক্রমে ভিক্ষুর ব্রত সম্যক্‌ প্রতিপালন করিতে পারিবে না, তুমি 
যাহাতে সাধু গৃহস্থ হইতে পার, আমি তাহার জন্ত তোমাকে নিয় 
লিখিত ব্রত গ্রহণ করিতে বলিতেছি__ 

এতুমি কদীচ জীবহত্যা করিও নাঁ, করাইও না কিংবা অপরের 
জীবহত্যার অন্থমোদন করিও না। সবল, দুর্বল সর্বপ্রাণীর হিংস| 
হইতে বিরত হও । 
. যাহা তোমাকে দেওয়া হয় নাই, তাহা স্বয়ং কিংবা অন্যের 
সহায়তায় অপহরণ করিও না। সর্বপ্রকার চৌধধ্য হইতে বিরত 
হও। 

জ্ঞানী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের অসংঘম জলন্ত অঙ্গার তুলাজ্ঞান করিয়া 
বর্জন করিয়া থাকেন। যদি তুমি তোমার প্রবৃত্তির উপর সম্পূর্ণ 
. জয়ী হইতে অসমর্থ হও, তাহা হইলেও কদাচ ব্যতিচার করিও না । 
তুমি মিথ্যা কহিও না, অন্যকে দিয়া মিথ্যা বলাইও না। মিথ্যা- 
ভাষণের পক্ষ সমর্থন করিও না, সর্ববিধ মিথ্যার সংশ্রব হইতে 
মুক্ত থাকিবে। সম্ধর্শের প্রতি তোমার বদি কিছুমাত্র অন্ধুরাগ থাকে, 
তাহা হইলে সুরাপান করিও না, অন্যকে পান করিতে দিও না, 
অন্যের পানের অন্থমোদন করিও না। 'ম্থরাপানে উন্মত্ত হইয়া 
নির্ধোধের৷ নানা পাপাচরণ করিয়া থাকে, অন্যকে ইহা পান 
করাইয়! উন্মত্ত করিয়৷ তোলে; পাপের বাসভৃমি এই স্ুরাপান 
এবং তজ্জনিত প্রমত্ততা অসঙ্জনেরই প্রিয়, তুমি ইহা পরিবর্জ্জন 
কর। তুমি মাল্য ধারণ, স্থগন্ধদ্রব্য ব্যবহার এবং স্থকোমল 
শয্যায় শয়ন করিও না। 

বুদ্ধ কহিলেন,_হে গৃহী, বারা রাত 


নও 
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তুমি বৃদ্ধকে সন্দান করিও, কদাচ পরক্রী-কাতর হইও না) ধর্মে 
তোমার আহ্লাদ হউক, ধর্ে তোমার প্রীতি হউক, ধর্শজ্ঞান- 
লাভের জন্য তোমার পিপাসা হউক, ধর্শেই তুমি স্থিত হও, ধর্মের 
প্রতিকুলে কোন বিতও তুলিও না, যাহাতে ধর্মে কলক্কম্পর্শ 
করিতে পারে, এমন কোনে! আচরণ কখনে। করিও না।. অসত্য 
ভাষণ ত্যাগ করিয়া শোভন বাক্যালাপে দিন যাপন করিও । 
যিনি তোমার গুরু, যথাকালে তাহার সমীপে গমন করিও। 
সর্বপ্রকার ধৃষ্টতা ত্যাগ করিয়৷ তোমার শ্রদ্ধাবনত চিত্ত সর্বদা 
তাহার সম্মথে স্থাপন করিও । যাহা মঙ্গল তাহা! করিও এবং 
তাহা পুনঃ পুনঃ ন্মরণ করিয়া অভ্যাস করিয়া! লইও। (তুমি ভগুতা 
রক্ষতা, লৌত, মোহ অহস্কারাদি বর্জন করিয়া! দৃঢচিত্তে প্রসন্নভাবে 
দিন যাপন কর। সম্বর্ত্নে তোমার চিত্ত বদি নন্দিত হয়, তুমি 
শাস্তি প্রেম ও ধ্যানের মধ্যেই অবস্থান করিতে পারিবে। 


- ৯৪ 


_বৌন্তজীবন 

ছঃখের অস্তিত্ব একটি মহাঁসত্য।* মানবজীবনের অপরিহাধ্্য 
অনন্ত ছুঃখ যখন দিদ্ধার্থের প্রজ্ঞাগোচর হইল, তখন তিনি 
ভোগৈশ্ব্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়৷ ভিকষুত্রত গ্রহণ করেন। তিনি 
দেখিয়াছিলেন, সাধারণ মানবকে অশেষ ছুঃখ ভোগ করিতে হয়। 
একটি দুঃখের অবসান হইতে না৷ হইতেই দ্বিতীয় একটি ছুঃখের 
উত্থান হইতেছে । উত্তাল তরঙ্গমালার তুল্য হুঃখপরম্পরা একটির 
পর আর একটি মানবকে আক্ষদণ করিতেছে) তাহার সংগ্রামের 
বিরতি নাই। 

সিদ্ধার্থের মনে প্রশ্ন উখিত হইল, এই ছুঃখের নত কারণ 
কি? মানব আত্মশক্তি দ্বারা এই ছুঃখরাশি নিঃশেষে নিরাকরণ 
করিতে পারে কি না? কি উপায় অবলম্বন করিলে এই হুঃখের 
নিবৃত্তি হইতে পারে ? 

সাধারণ মানব আপন ব্যক্তিত্বের নিগৃ় তাৎপর্ধ্য আপনি অবগত 
নহে; প্রহিক জীবনযাত্রার শেষে সে যে কোন্‌ পরিণামে উত্তীর্ণ 
হইবে তাহা কখনো তাহার কর্পনায়ই উদিত হয় না3 তাহার 
প্রত্যেক কার্য, প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক, চিন্ত। কোন্‌ পরিণামের 
স্ষ্টি করিতেছে, সে তাহ! অবগত নহে $ তাহার বান ব্যক্তিত্ব 


*. দুখ, ছুঃখের উদ্ভব, ছুঃখের নিবৃদ্ধি এবং ছুঃখনিবৃত্তির উপায় এই চারিচি 
বৌদ্ধশান্ত্রে চতুরাধ্যসত্য নামে উক্ত হইয়। থাকে। 
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কেমন করিয়া সম্ভব হইল, সেই রহস্তসম্বন্ধেও সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ । 
আপনাকে আপনি ন| জানিয়৷ মানৰ আপনার সত্তা রক্ষা করিবার 
নিমিত্ত নিরন্তর সংগ্রাম করিতেছে। অন্ধ যেমন আপনার গন্তব্য- 
পথ দেখিতে পায় না, তথাপি দণ্ড হস্তে কোনরূপে যাতায়াত করে, 
মানবও তদ্রুপ অন্ধভাবে জীবনপথে চলিতে থাকে । সত্তা রক্ষা 
করিবার জন্ত এই সংগ্রামে মীনৰ যেমন অশেষ দুঃখ পাইয়। থাকে, 
তেমনি স্থূল স্ুখও লাভ করিয়া থাকে। জীবন এই স্থথ ছুঃখের 
সংমিশ্রণ। শশিকলায় যেমন হ্রাস ও বৃদ্ধি আছে, তরঙ্গে যেমন 
উত্থান ও পতন আছে, জীবনে তেমনি সুথ ও ছুঃখ রহিয়াছে। 
ছঃখের অস্তিত্বসন্বন্ধে কাহারো সন্দেহ করিবার কোন হেতু 
নাই। সমগ্র বিশ্বজীবন হইতে আপনাঁকে বিচ্ছিন্ন করিয়! মানব 
যখন আপনার ক্ষুদ্র সীমাবিশিষ্ট সত্ত। রক্ষা করিবার জন্ত সংগ্রাম 
করে, তখন তাহাকে ছুঃখভোগ করিতেই হয়। সমগ্র জগতে 
সংযোগবিয়োগের যে অমোঘ বিধান বিদ্বমান আছে, দেব মানব 
কেহই সেই বিধান অতিক্রম করিতে পারিবেন না। যে শক্তি- 
সমূহের সমবায়ে একটি স্বতন্ত্র সত্তার উদ্ভব হইল, একদিন-না- 
একদিন সেই শক্তিপু্ী বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িবেই। যে মুহূর্তে 
একটি সত্তার স্থষ্টি হইল, সেই মুহূর্তেই তাহার উপর জরাব্যাধিমৃত্যুর 
ক্রিয়া আরম্ভ হইল। মানবের, সত সীমার দ্বারা আবদ্ধ; যেখানে 
সীমা, সেইখানেই অবিদ্ধা) যেখানে অবিগ্থা, সেইখানেই ছুঃখ। 
মানব যখন একটি স্বতন্ত্র সত্তা লাত করে, তখন তাহার মন ও 
পথ জানেন্রিয় এই ছয়ট মুক্ত বার দিয়া বাহিকৈর বিশ্ব প্রকৃতি 
তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে ; ইহারই ফলে মানবের 


৯৩৬ 


মনে বেদনার সঞ্চার হয় এবং এ বেদনা নানা তৃষণার আকারে 
আপনাকে প্রকাশ করে। মানব তাহার এই তৃষ্ণা দাবী কিছুতেই 
সম্পূর্ণরূপে পূরণ করিতে পারে না )_মন প্রেয় বলিয়া যাহা চায় 
তাহা সকল সময়ে পাঁয় না, এবং অপ্রির 'বলিয়৷ যাহা বর্জন করিতে 
চায়, তাহাও সময়ে সময়ে তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। 

তৃষ্ণার রসদ যোগাইতে এই অসমর্থতাই মানবের যাবতীয় 
দুঃখের মৃলীভূত কারণ। যে মানব আপনাকে. আপনি 
সম্গ্জ্ঞাত নহে, তাহার তৃষ্ণা লতার স্ভায় ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়, 
পড়ে।  মেঘবর্ষণে তৃণরাজি যেমন দিন দিন বন্ধিত হয়, তৃষণাভিতৃত 
ব্যক্তির ছুঃখও তেমনি দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । জালবন্ধ 
শশকের ন্যায় তৃষ্ণাপরিবৃত ব্যক্তি পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ বিষয় 'এই দশ- 
প্রকার শৃঙ্খলে সংযুক্ত থাকিয়া বারংবার ছুঃখ পাইয়া! থাকে । 

অবিদ্ভাবশে মানৰ আপনাকে বিশ্ব হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে 
করিয়া! থাকে, কিন্তু সে এই অনন্ত বিশ্বর্ূপ মহাসাগরের একটি 
ক্ষণস্থায়ী বুদুবুদ্মাত্র । স্বভাব্তঃই তাহার মনে হয়, যেন সে ভুত 
কালের, বর্তমান কালের ও ভবিষ্যৎকালের চেতন অচেতন সকল 
পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র। এই বোধের বশবর্তী হইয়াই €স তাহার 
তর ব্যক্তিত্বের গ্রীতিসাধনের জন্ত নিয়ত চেষ্টা করিয়া থাকে) অথচ 
সংগ্রামের ফলে তুচ্ছ স্ুখোঁপকরণ লাভ করিয়৷ তাহার তৃষ্ণ শাস্ত 
না হইয়! বুদ্ধিপ্রাপ্তই হয়; এই প্রকারে সে বৃহত্বর ছুঃখ এবং. . 
উগ্রতর নৈরাণ্রের সম্বুখীন হইতে থাকে । ... ্‌ 

ক্ষিগ্রবেগে অশ্ব ছুটাইয়া সমতল ভূমির উপর দিন সারি 
শকটারোহণে অগ্রসর হইতে হইতে প্রতিমুহূর্তেই তাহার প্রচণ্ড 


৭ ৯... 
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গতি অনুভব করিতেছে, বলদর্পিতি অশ্বও পদপীড়িত পৃথিবী 
হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করিতেছে ) কিন্তু অত্যুচ্চ 
প্রাচীরের উপরে দণ্ডায়মান এক প্রহরী ইহাদের শ্বতন্ত্র সত্ব আদৌ 
লক্ষ্য করিতেছে না, সে দেখিতেছে একটি অথণ্ড পদার্থ পৃথিবীর 
উপরে নড়িতেছে ; বাযুবেগে আন্দৌলিত কেশর যেমন অশ্বেরই 
দেহাংশমাত্র, উক্ত অথণ্ড পদার্থটি তদ্রপ ধরণীরই অংশমাত্র। 
তেমনি যিনি জ্ঞানের উচ্চ চুড়ায় আরোহণ করেন, তিনিই পুর্ণ 
সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়! থাকেন। 

মানব যতদিন আপনার গ্রীতিকামনায় তুচ্ছ স্থুখভোগের অন্বেষণ 
করিবে এবং আপনার ্ষুত্র ব্যক্তিত্বকে ফীপাইয়া-ফুলাইয়া তুলিবে, 
ততদিন সে কোনোক্রমে হুঃখের হাত এড়াইতে পারিবে না। 
আর যখন তাহার রাগদ্েষাদি থাকিবে না, চিত্ত শাস্ত হইবে, 
তখনই ধর্ম সম্যক উপলব্ধি করিয়া অলৌকিক আনন্দ লাভ 
করিবে। 
মহাপুরুষ বুদ্ধের জীবন মানবকে এই কথাই বলিতেছে-_হে 
মানব, যে ক্ষুদ্র অহংবুদ্ধি তোমাকে বিশ্ব হইতে পৃথক্‌ রািয়াছে, 
এ ভেদবুদ্ধি তোমার প্রার্থনীয় নহে) বুদ্ধি স্থির করিয়া তুমি শীল 
গ্রহণ কর ? মঙ্গলব্রতসাধনের বিমল আনন্দ লাভ করিলে ক্রমশঃ 
তোমার সকল ছুঃখের ধ্বংদ হইবে। পুম্পিত তরুর গ্ভায় তুমি 
 "রাগঘেষাদি-্লান কুন্থমগ্ডলি ত্যাগ কর। বৌধকে জাগরিত 
: ক্ষুত্রতার উর্ধে উঠিয়া দেশকালের অতীত- বিশ্বের সহিত পরক্য 
অনুভব করিবে। এই প্রক্যান্থ্ভূতিই তোমার প্রার্থনীয়। এই 


৯৮ 


বৌদ্ধজীবন 


বোধই সকল সত্যের সার। সঙ্কুচিত হইও না, নির্ভয়ে অগ্রসর 
হইতে থাক, তুমি কল্যাণকর নির্বাণ লাভ করিতে পারিবে। 

হে মানব, সকল সংশয় ছিন্ন করিয়া তুমি সার সত্যের 
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও, এ সত্যের বীজ তোমারি অস্তরে প্রচ্ছন্ন 
আছে। তোমার ক্ষুত্র সত্তান্গভূতি কি কখনো! তোমাকে বিমল 
আনন্দ দান করিয়াছে? তুমি কোন্‌ বস্তুর জন্য সংগ্রাম করিতেছ ? 
স্বাস্থ্য সম্পদ্‌ স্থখ শান্তি সাফল্য খ্যাতি হয়ত তোমার কাঙ্ছিত 
বিষয় হইবে) কিন্তু ইহারা কি তোমাকে শাশ্বত আনন্দ দান 
করিতে পারে? জরা! ও ব্যাধি তোমার স্বাস্থ্যের বিনাশসাধনের 
জন্ঠ প্রত্যহ যুদ্ধ করিতেছে 7 যাবৎ তুমি চিন্তে শীস্তিলাভ করিতে 
না পারিবে, তাবৎ সম্পদ্‌ ভোগ স্থখ শক্তি সাফল্য খ্যাতি কিছুতেই 
তোমাকে বিমল আনন্দ দান করিতে পারিবে ন!। ক্ষুত্র হ্ুখভোগের 
বন্ধনগুলি ছিন্ন করিয়! তুমি যখন সত্যের বিমল জ্যোতির সাক্ষাৎকার 
লাভ করিবে, তখন দেখিতে পাইবে তুমি যে কল্যাণ লাভ 
করিয়াছ তাহা কত গভীর, কত পরিপূর্ণ, কেমন অনন্ত-প্রসারী । 

হে নির্বণকামী মানব, তোমার চিত্তঅশ্বকে সংযত করিতেই 
হইবে, তৃষ্ণার মূল উৎপাটন করিতেই হইবে। নচেৎ নদীর শ্রোত 
যেমন কূলজাত নলকে পুনঃ পুনঃ বক্র করিয়া থাকে, কামলালস! 
তেমনি তোমাকে বারংবার আক্রমণ করিয়া! পীড়িত করিবে। মুল 
অচ্ছিন্ন থাকিলে বৃক্ষ যেমন পুনর্বার অন্কুরিত হয়, তেমনি ভৃষ্ণার 
মূল উৎপাটিত না হইলে দুখে পুনঃ পুনঃ আসিবেই। তুমি উর্ণনাভেন় 
তায় ক্ষুদ্র জীল রচনা করিয়৷ তাহারই মধ্যে আপনাকে আবন্ধ 
করিয়৷ রাখিয়াছ, মণ্ডকের স্তায় কৃপকেই সর্বস্ব মনে করিতেছ? 


৪৯ 





বুদ্ধের জীবন ও বাঁী 


একবার কূপ হইতে উর্ধে উঠিলেই অনন্ত বরহ্গাণ্ড প্ররত্যক্ষগোচর 
হইবে। তুমি ওঠ, জাগরিত হও) স্বার্থত্যাগ করিয়! পরার্থে 
জাগরিত হও; ক্ষুদ্রতা ত্যাগ করিয়! বিরাটকে গ্রহণ কর ; আপনার 
মধ্যে কুত্র আপনাকে অন্বেষণ ন! করিয়! সর্বজীবের ও সর্বভূতের 
মধ্যে আপনার বৃহৎ মূর্তি প্রত্যক্ষ কর। 

হে ধর্্পথের যাত্রী, তুমি তোমার গ্রীতিকে বাধাহীন সীমাহীন 
করিয়া সর্ধদেশে সর্বকালে প্রসারিত কর। তুমি ইহ জীবনেই 
আপনার বিরাট্সত্বা অনুভব করিতে পার, ইহাই তোমার শ্রেষ্ঠ 
গৌরব ? তুমি স্বয়ং আপনার প্রদীপন্বরূপ হইয়া, আত্মশক্তি ছার! 
চরম কল্যাণ লাভ করিতে পার, ইহাই তোমার পরম্‌ গৌরব। 
যে দিন বিমল বোধি লাভ করিয় তুমি ধন্য হইবে সে দিন তোমার 
স্বার্থ বিশ্বজনের স্বার্থ হইবে, সে দিন তোমার কল্যাণ বিশ্ববাসীর 
কল্যাণ হইবে। 

ইহ জীবনেই আপনার বিরাটসততা অনুভব করিয় নির্বাণামৃত- 
লাভ সম্ভবপর বলিয়৷ বৌদ্ধসাধু. জীবনকে অতি মূল্যবান বলিয়া মনে 
করেন । সুখ ছুঃখ আনন্দ নিরানন্দ এমন কি মৃত্যুপরযয্ত অগ্রাথ 

করিয়া সরবভৃতের মন্গলনাধনে তিনি অকুষটিতিত্বে আপনাকে অর্পণ 

করিয়া থাকেন; কারণ তিনি অনুভব করিয়! থাকেন যে, তিনি 
বিচ্ছিন্ন নহেন, সমস্তের সহিত নিগুঢ় যোগে সংযুক্ত এবং সর্কভূতের 
মঙ্গলই তীহার মঙ্গল। আপনার ক্ষুত্রসত্তার সম্পূর্ণ বিসর্জন এবং 
_বিরাট্সতীরঃমধ্যে অবস্থানই বৌদ্ধজীবনের শ্রেষ্ঠ পরিণতি । 


বৌদ্ধকর্ম 


এইরূপ কথিত আছে, বিমল বৌধিলাঁভ করিয়! ভগবান্‌ বুদ্ধদেব 
বলিয়াছিলেন-_ 
অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্সং অনিবিবিসং | 
গহকারকং গবেসন্তে৷ হুক জাতি পুনগ্পুনং ॥ 
গহকারক! দিট্ঠোহসি, পুন গ্েহং ন কাহসি 
সবব তে ফান্থুক! ভগ গা গহকুটং বিসংঙ্খিতং | 
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ হাঁনং খয়মন্কগ! | 
গৃহকারকের সন্ধান করিয়া তাহাকে না পাইয়! কতবার জন্ম- 
গ্রহথ করিলাম, কত সংসার পরিভ্রমণ করিলাম; পুনঃ পুনঃ জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া কি ছুঃখই পাইলাম ! হে গৃহকারক, এবার তোমার 
দেখা পাইয়াছি, এবার আর গৃহরচন! করিতে পারিবে না, তোমার 
সকল স্তম্ত ও গৃহতিত্তি ভগ্ন হইয়াছে, আমার বিগতসংস্কার চিত্তের 
সকল তৃষ্ণা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে । : 
এই বাধীটির মধ্যে সুস্পষ্ট দেখিতে পাই, একই গুহার 
জীবের জন্মাত্তরের মধ্য দিয়৷ শোতোরূপে প্রবহমাণ এবং এই গৃহ- 
কারক মানবের মহাবোধির প্রত্যক্ষ গোর হইলেই, গৃহের সাজ- 
সরঙাম্‌র-মার হয় এবং গৃহকারকের সকল ক্ষমতা! পরাহ্ত হইয় 
যায়। গৃহকারকের প্রতিষাতূমি সংস্কার ও তৃফণ; কারণ সংস্কারের 
ও ভূষ্ণার ক্ষয় হইলে তাহার আর পাদক্ষেপের স্থানপরযাস্ত থাকেনা । 
্ ১৬৯ ৪ 


বুদ্ধের জীবন ও বাণী 


অতিধর্ত্ম এই গৃহকারের নাম দিয়াছেন কর্ম্ম। বাহিরের 
ক্রিয়াগুলি বা ব্যাপারগুলি কর্ম নহে । আমি শক্রকে বধ করিলাম, 
এই হননব্যাপার কর্ম নহে, ইহা সাধন করিয়া যে সংস্কারের 
উৎপত্তি হইল, তাহাই কর্ম বা উক্ত সংস্কারের অস্তনিহিত গুঢ়শক্তি 
কর্্মট। রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞান ইহাদের মধ্যে যে 
শক্তি অবস্থান করিয়া ইহাদিগকে বুনিয়া অপূর্বব ব্যক্তিত্বের জাল 
রচনা করে, কর্ম সেই শক্তি। বৌদ্বেরা এই ব্যক্তিত্বের নিরপেক্ষ 
অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। স্ৃর্্যরশ্মি ও বৃষ্টির কণা যেমন মনো- 
মোহন ইন্্রধস্থ রচনা করে, সেইরূপ রূপবেদনাদি স্বন্ধই আশ্চর্য্য 
ব্যক্তিত্বের স্থষ্টি করিয়৷ থাকে; বস্ততঃ ব্যক্তিত্বের একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
নাই। ছুই স্থানের অন্তর্ব্তী বাযুপ্রবাহ এঁ ছুই স্থানের চাপের 
তারতম্য দূর হইবামাত্র যেমন বিশ্ববাষুর সহিত মিলিয়৷ যায়, 
আমাদের ব্যক্তিত্বও বাসনার বিলোপ ঘটিবামাত্র তেমনি বিশ্বসত্তার 
সহিত মিলিত হইয়! যায়। 

. ব্যক্তিত্বের বা অহংএর পরমার্থতঃ কোন অস্তিত্ব নাই। রূপাদি 
পঞ্চ স্বন্ধের হেতুই ব্যক্তি। ইহার অস্তিত্বের প্রকৃতি যেমনই হউক, 
এই ব্যক্তিই ছুঃখ ভোগ করেন, সংসারে বিচরণ করেন এবং এই 
ব্যক্তিরই নির্বাণ হইয়া থাকে; স্থৃতরাং ছুঃখই বল, সংসারই বল, 
আর নির্বাণই বল, ব্যক্তি ইহাদের মূলে থাকিয়া এইগুলিকে 
নিয়মিত করেন.; কিন্তু ব্যক্তি যে কর্ম করেন, তিনি সেই কর্মের, 
হেতু নহেন, কর্ণাই তাঁহার উপর প্রভূত্ব করিয়। থাকে । একটি সুক্ষ 
সত্তর যেমন শত শত কুসুমের মধ্য দিয়! আপনাকে প্রবাহিত করিয়া 
বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র কন্ুমণ্তুলিকে একটি মালায় পরিণত করে, তেমনি 


তি৬হ 


বৌদ্ধকর্ 


দুর্ণিরীক্ষ্য কর্ম্শক্তি বিভিন্ন মুহূর্তের, বিভিন্ন দিনের, বাল্য যৌবন 
প্রৌঢ় বার্ধক্য প্রস্তুতি বিভিন্ন অবস্থার এবং জন্মজন্মাস্তরের একই 
জীবের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়! ইহাদিগকে 
একত্ব দান করিতেছে । এই বর্তমান মুহূর্তে আমি যাহা আছি, 
তাহা, পুর্ব পূর্ব মুহূর্তে আমি যাহা ছিলাম, তাহাঁরই পরিণামশাত্র । 
আমরা ছুগ্ধ হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ত্বৃত 
পাইয়া থাকি; কিন্তু তা” বলিয়া এইরূপ বল! চলেন যে, যাহ! ছুগ্ধ 
তাহাই দধি, তাহাই নবনীত, তাহাই ঘ্বত) অথচ ছুগ্ধকে আশ্রয় 
করিয়াই দধি নবনীত ও স্বতের উদ্ভব হইয়াছে। দধি ছুপ্ধ নহে, 
আবার ছুগ্ধ হইতে অন্য নহে। দধিত্বের উত্তবের সঙ্গে সঙ্গে দুগবত্ 
নিরুদ্ধ হয় কিন্ত ছুগ্ধত্বের ধর্প্রবাহ উৎপগ্যমান দধিত্বে বিদ্যমান 
থাকে। এইরূপ শিশুর যুবকের প্রৌট়ের বৃদ্ধের ব্যক্তিত্ব স্বতন্ত্র হইলেও, 
একই দেহকে আশ্রয় করিয়া প্ সকল অবস্থা সংগৃহীত হইয়া থাকে । 
কর্মের পরিণাম প্রতি মুহূর্তে প্রতি দিনে আমাদের মধ্যে নব নৰ. 
ব্যক্তিত্বের রচনা করিতেছে । বিছাত্প্রবাহ যেমন দৌলককে একটা 
নিরন্তর গতি দান করে, কর্মপ্রবাহ তেমনি মানবজীবন লইয়। নান! 
ক্রিয়াপ্রতিক্রিপার অশেষ খেলা খেলিতে থাকে । কত যুগ-বুগাস্ত 
কত জন্মজন্মাস্তর এই খেল! চলিতে থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। 
প্রশ্ন হইতে পারে,তবে কি এই খেলার শেষ নাই ? বৌদ্ধের! বলেন, 
হ্যা, এই খেল! ফুরাইবে বটে, কিন্তু যাবৎ তোমার অবিচ্৷ দূর 
না হয়, তাবং তোমাকে কর্মের প্রতূশক্তির অধীনতা৷ অনিচ্ছায়ও 
স্বীকার করিতে হইবে ।..কিস্ত যখনই তুমি নির্মলবোধি লাভ 
করিবে, তখনই কর্মের সত্যপ্ররূতি, তাহার যাছবিত্ত। তোমার প্রজ্ঞা- 
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গোচর হইবে $ তখনই কর্ম তোমাকে প্রভু বলিয়া মানি! লইবে। 
কর্মের শক্তি তোমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের যোগ-সেতু। তৃষ্ণার 
ক্ষয় হইলেই এই যোগ-সেতু ভাঙ্গিয়। যায়, নির্ববাণলাভ হয় এবং 
নব জন্মলাভের আর সম্ভাবনা থাকে না। পুনঃপুনঃ জন্ম- 
লাভের যাহা হেতু বা কারণ তাহার উপরম হইলেই, আর জন্ম 
গ্রহণ করিতে হয় না। কর্ষণ ও বপন না করিলে যেমন শস্ত- 
সংগ্রহের সম্ভাবনা দূর হয়, আসক্তি বা বাসনার ক্ষয় হইলেই 
তেমনই জন্মলাভের সম্ভাবনা দূর হয়। বৌদ্ধের৷ বলেন, ঘরে 
প্রদীপ জালিবামাত্র যেমন অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং সকল দ্রব্য 
প্রত্যক্ষগোচর হয়, তেমনি সাধক প্রজ্ঞা লাভ করিবামাত্র তাহার 
হৃদয়ের অবিগ্ভার অন্ধকার দূর হয় এবং চতুরাধ্যসত্য তাহার 
জ্ঞানগম্য হুইয় বায়। তখন তাহার স্থির-প্রজ্ঞা একদিক হইতে 
মনকে দৃঢ়বলে আাকড়িয়া ধরে এবং অন্যদিক হুইতে তৃষ্ণার মুল- 
চ্ছেদন করে। তাহার তৃষ্ণা! বিনষ্ট হুইবামাত্র, জন্মজন্মাস্তরের 
কর্মসুত্র ছিন্ন হইয়া যায়। ইহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে যে, 
আমাদের শারীরিক, মানসিক ও বাচনিক ভালমন্দ যাহা কিছু 
কর্ম আমাদিগকে করিতেই হয় এবং তাহার পরিণামও অবশ্ঠসভাবী । 
উর্ধক্ষিণ্ত প্রস্তরথণ্ড যেমন ভূপৃষ্ঠে পড়িবেই, গুভাগুভ কর্ম তেমনই 
নব নব সংস্কারের জন্মদান করিবেই। ধন্মপদ্দে উক্ত হইয়াছে-_ 
চিরপ্রবাসী নির্বিগ্বে প্রত্যাগত হইলে আত্মীয়-বন্ধরা। যেমন 
তাহাকে স্বাগত বলিন। অভ্যর্থনা করে, ইহলোক"-হইতে অপ্থত 
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গ্রহণ করে। শুতাশুভ কর্ম্ম আমাদিগকে পরিণাম হইতে পরি- 
ণামাস্তরে জন্ম হইতে জন্মাস্তরে লইয়! যায়। কর্মের এই প্রতু- 
শক্তি ইচ্ছামীত্রেই বিনাশ করিতে পারা বায় না। সাধনার 
প্রীরস্তেই কোন সাধকের মনে করা উচিত নহে, যেহেতু শুভাগত 
সর্ধবিধ কর্ম্মই আমার পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণের হেতু হইয়া মুক্তিলাভে 
বাধা প্রদান করিতেছে, সেইজন্ত আমি এখন হইতে পাপ পুণ্য 
উভয় কন্মই বর্জন করিলাম । বৌদ্ধেরা বলেন, তৃষ্ণাক্ষয়ের দ্বার! 
আপনার ব্যক্তিত্ব-বিলোপের পুর্বে একথা বলিবার অধিকার 
কোন সাধকেরই নাই। তিনি এ্রঁধে জোর করিয়া আপনার 
মনকে বলাইলেন, আমি পাপ পুণ্য কোন কাজই করিব না, তাহার 
এ গোড়ামি হইতেই নূতন সংস্কারের উদ্তব হইবে। এই গৌড়ামি 
তাহার কর্ম হইল এবং ইহার পরিণাম তাহাকে ভূগিতে হইবেই। 
বেঙাচি যখন স্বাভাবিক নিয়মে বাড়িতে থাকে, তখন একদিন 
আপনা-আপনিই তাহার লেজ খসিক্া। পড়ে, এইজন্য কোন বল- 
প্রয়োগের দরকার হয় না) বরং জোর করিয়! অকালে লেজ 
নাই রিলে ডাকার রত অনিষ্ট ঘটিবারই কথা। সাধনার 
ক্ষেত্রও অগ্রসর হইতে হইতে সাধক হইতে যেদিন ব্যক্তিত্ব হারাইয়া 
ফেলেন সেইদিন তাহার তৃষ্ণার ক্ষয় হয়। এই সময়ে তিনি 
কর্ধের উপর প্রতুত্ব লাভ করেন। ইহার পূর্বে জোর থাটাইতে 
গেলে কোন সুফল ফলিতে পারে না। 

কর্ম একদিকে যেমন আমারই সৃষ্টি, অন্তদিক হইতে এই 
কর্ম আবার. -আমারই ষ্টা 1. কর্ণের পরাক্রন হইতে মুক্তিলাভ- 
ব্যাপারটি সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় নে, ইহা জীবন দি জাধনী 
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ব্যাপার। এই সাধনা-যজ্ঞে ব্যক্তিত্বকে আহুতি দিতে হইবে? 
এখানে একটি প্রশ্ন স্বভাবতঃ মনে উঠিতে পারে যে, সাধনের দ্বারা 
সাধক যখন তাহার অহংবোধ বিলুপ্ত করিয়া দিলেন, তখন 
তীহার দেহ বিগ্ধমান থাকে ) তীহাকে তখন নানারূপ কার্ধ্য 
করিতে হয়। তীহার এই কর্মগুলি কিরূপ? সংক্ষেপতঃ, ইহার 
উত্তর এই যে, স্থিরপ্রজ্ঞ সাধকের বাহাক্রিয়াগুলি তৃষ্ণা-সম্তৃত নহে ; 
রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞানের অন্তনিহিত যে শক্তি 
সাধারণ মানবকে কর্মে প্রণোদিত করে, সিদ্ধ সাধকের ক্রিয়া- 
গুলি সেই শক্তি হইতে উদ্ভুত নহে। স্থৃতরাং, তাহার কাজগুলি 
নূতন কর্মের নৃতন ব্যক্তিত্বের নৃতন ছুঃখের স্থষ্টি করিবে না। 

অজ্ঞ শিশু দর্পণে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া কাপিয়া উঠে ; 
কিন্ত যখনই সে গ্র প্রতিবিষ্বকে প্রক্ৃতরূপে জানিতে পারে, তখনই 
তাহার ভয়ের সকল কারণ দূর হইয়া যায়। কর্মের সত্যৃত্ত 
আমাদের জ্ঞানগম্য নহে বলিয়া, কর্ম আমাদের নিকট একটি 
বিভীষিকা. হইয়া! থাকে ; কর্ম পাপপুণ্যের শৃঙ্খল-হস্তে আমাদ্দিগকে 
দণ্ড-পুরস্কীর দিবার জন্য বিচারকের আসনে বসিয়া! ক্রমাগত 
চোখ রাঙ্গাইতেছে, কিন্ত সাধকের নিকটে এই কর্মের সমস্ত শক্তি 
পরাহত হয়; কারণ কর্মতরু যে উৎসের রসধারা গ্রহণ করিয়া 
নানা শাখাপল্লৰে ফলেফুলে বাড়িতে থাকে, সাধক সেই উৎসের 
মুখই রুদ্ধ করেন; তাহার তৃষ্ণাক্ষয় হ ইবামাত্র এই কর্মমতরু ছিন্নমূল 
দ্রমের স্তায় ভূতলশীয়ী.হইয়৷ থাকে। এইরূপে সাধক ভাল মন্দ 
সকল কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, শোকশ্ন্ঠ-নির্শল ও, শুদ্ধ 
হইয়া থাকেন). তৃষ্ণার মূলচ্ছেদন করিয়া . সাধক তখন 
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অনাগারীক হইলেন, অর্থাৎ যে গৃহকারক তাহাকে জন্মজন্মাত্তর 
নান! সংসারে ঘুরাইয়া অশেষ দুঃখ দিয়াছিলেন, তিনি সেই গৃহ- 
কারকের গৃহতিত্তি ও সাজসরঞ্জাম চুর্ণবিচর্ণ করিয়া! ফেলিলেন। 
বৌদ্ধ-সাধক জানেন, শারীরিক, মানসিক ও বাচনিক কোন ছুষ্ট 
কর্ম করিলে, তাহাকে অবগ্ঠস্তাবিরূপে তাহার ফলভোগ করিতে 
হইবে। চক্র যেমন ভারবাহী গর্দভের পদাঙ্ক অনুসরণ করে,' 
ছুঃখও তেমনি দুষ্কতকারীর অনুসরণ করিয়া থাকে। বৌদ্ধকর্মম 
নিন্মম, তাহার দয়া নাই, স্নেহ নাই। সুমার্ভিত দর্পণ যেমন " 
নিখুঁত প্রতিবিষ্ প্রদান করে, কর্মাও তেমনি যথাযথ ফল প্রসব 
করিয়৷ থাকে । | 
কেহ কেহ. মনে করেন, বৌদ্ধধর্ম ঈশ্বরের বা ব্রন্মের আসনে 
কর্মকে স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, 
এই ধর্ম মানবাস্বীকে সকলের উচ্চ আসনে স্থান দিয়াছেন। 
যেহেতু সাধন দ্বারা মানব কর্মের উপর প্রাধান্ত লাভ করিতে 
পারেন; একথা অসঙ্কৌচে বলা যাইতে পারে যে, মানব আপনার 
অদৃষ্ট, আপনার পরিণাম আপনিই রচনা করিয়া থাকেন। মানব 
আপনিই আপনার শৃঙ্খল গড়িয়া থাকেন এবং আপনার শক্তিতেই 
শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়! মুক্তি অর্জন করেন। বৌদ্ধধর্ম মানবের বন্ধন- 
মুক্তির একাধিপত্য মানবকে দান করিয়া মানবাত্মীকেই চরম. : 
গৌরব প্রদান করিয়াছেন। 
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একদিকে . ভোগবিলাসের আতিশয্য, অপরদিকে ছুঃসহ 
কুচ্ছ সাধন এই ছুইয়ের মাঝখানে মুক্তির একটি উদার রাজবর্ম 
প্রসারিত আছে। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে তগবান্‌ বুদ্ধদেব 
সাধনার.এই মধ্যপথটি আবির করেন। মুগদীবে তিনি তাহার 
পিপাস্থু ভক্তদিগকে বলিয়াছেন__বৎসগণ, কৃচ্ছ সাধন! ছারা মুক্তির 
অন্বেষণ করিও না, অথবা ভোগবিলাসের আতিশয্যের মধ্যে. 
আত্মবিস্ৃত হইও না। মস্তামাংস-ত্যাগ, অচেলকত্ব, মন্তকমুণডন, 
জটাবন্ধলধারণ, বিভূতিলেপন, হোমপ্রতৃতি দ্বারা আমাদের মনের 
কলুব দূর হইতে পারে না। যাহার মোহ দূর হয় নাই, তাহার 
পক্ষে বেচ্পাঠ, দান, যাগযক্ঞ, কঠোর তগন্তা, সমস্তই নিক্ষল। 
ক্রোধ, অমিতাচার, গৌঁড়ামি, প্রতারণা, অহঙ্কার, ঘেষ, 
ইত্যাদি কুপ্রবৃত্তি চিত্রকে মলিন করে ; মতস্তমাংসাদি-ভোজনে মন 
"অপবিত্র হয় না, পূর্বোক্ত উভগ়প্রকার বাড়াবাড়ির মধ্যবর্তী 
সাধনমার্গের কথা” আমি তোমাদিগকে বলিব। শরীরকে অসহ 

ক্রেশদান করিয়া অসথিচ্লার করিলে সাধক নানারপ দুর্বল চিন্তায় 
ও সংশয়ে আকুল হুইয়৷ উঠেন। উক্তরূপ কঠোর তপশ্চ্্যা দ্বারা 
ইন্দিয়বিজয় দুরের কথা, পার্থিব সাধারণ জ্ঞান অর্জন করাও 
সম্ভবপর হয় না। ধিনি তৈলের পরিবর্তে অপ্াদিয়া বাতি পুর্ণ 
করিবেন, তিনি কেমন করিয়। আলোক লাভ করিবেন? পচা 
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ছানার জভিজীগানার ভি হইবে। অতএব 
কচ্ছ সাধন! ক্লেশদায়ক, অনাবশ্ক এবং নিক্ষল। 

যতদিন মানের অহংকার দুর না হয়, যতদিন ইহলোকের 
কিংবা পরলোকের হুখভোগের প্রতি তাহার মনের আকর্ষণ থাকে, 
ততদিন তাহার তস্য পশুশ্রমমাত্র । যিনি অহংকারকে জয় 
করিতে পারিয়াছেন, তিনি স্্গমর্ত্যের কোনে! ন্ুখভোগই কামনা 
করেন না। শরীরের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য পরিমিত. 
পানাহারে তাঁহার মন কদাঁচ কলুধিত হইবে না। রর 

পল্প সরোবরের মাঝখানেই বাস করে, কিন্তু জল তাহার দল- 
গুলিকে সিক্ত করিতে পারে না । 

পক্ষান্তরে, যাবতীয় ইন্জরিয়পরায়ণতাই শরীর ও মনকে দুর্বল 
করে। ইন্দ্িয়পরায়ণ ব্যক্তি প্রবৃত্তির দাস। ইন্দিয়ের স্মুখ- 
, তৃপ্তির আকাঙ্ছা মানুষকে মনুস্ত্বহীন ও নীচ করিয়া থাকে। 

তাই বলিয় যুক্ত পান ও আহার অকল্যাণকর নহে। শরীরকে 
সুস্থ সবল রাখা একাত্ত কর্তব্য। শরীর সবল না হইলে কেমন 
করিয়৷ আমরা জ্ঞানের বাতি জালাইব এবং মনকে বলিষ্ঠ ও 
নির্মল করিয়া তুলিব? তিক্ষুগণ, ইহাই মধ্যমার্গ। সর্বদা 
উভয়বিধ আতিশব্য হইতে দূরে থাকিবে। 

তথাগত কহিলেন-_ধিনি দুঃখের অন্তিত্ব, ইহার উৎপত্তির 
কারণ এবং নিবৃত্তির উপায় সত্যভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, 
তিনিই মুক্তির সরলপথ অবলম্বন করিয়াছেন। সম্যক্‌ দৃষ্টি 
তাহার আলোক-বর্তিকা, সম্যক্‌ সংকল্প তাহার পথপ্রদর্শক, সম্যক্‌ 
বাক্য তীহার পথিমধ্যস্থিত প্রতিষ্ঠানক্ষেত্র । তাহীর গতি সরল». 
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কারণ তাহার ব্যবহার বিশ্তদ্ধ। বিশুদ্ধ অন্ন গ্রহণ করিয়া তিনি 
'বিমল আনন্দ লাভ করেন, কারণ সাধুজীবিকা তাঁহার অবলধন। 
সাধু প্রচেষ্টাই তাহার পাদক্ষেপ, কারণ তিনি কদাচ সংযমকে 
অতিক্রম করেন না। সম্যক স্থৃতি তাহার নিঃশ্বাস, কারণ সাধুচিস্ত। 
্াসপ্রশ্বীসের ন্যায় তাঁহার নিকট সহজ হইয়া থাকে। সম্যক্‌ 
ধ্যান তাহার শাস্তি, কারণ জীবনের গভীরতত্বসমূহের মনন ও 
ধ্যান দ্বারা তিনি শাস্তি লাভ করিয়া থাকেন। 

বুদ্ধত্বলীভের অর্থ,আপনার ভিতরের বৃহৎ সত্যসন্বন্ধে বোধলাত। 
সাধারণ জ্ঞান দ্বারা মানুষ যাহা জানে, তাহা খণ্ড জ্ঞান। কিন্ত 
মানুষের অধ্যাত্মদৃষ্টি যখন খুলিয়া যায়, তখন খগজ্ঞানের প্রাচীর 
ভাঙ্গিয়া যাইবামাত্র সমগ্রের মূর্তি তাহার নিকট প্রকাশিত হয়। 
এই দৃষ্টি মানুষের যতদিন না প্রস্ফুটিত হয়, ততদিন সে ব্যক্তিত্বের 
সংকীর্ণ অন্ধকারময় গণ্ডীর মধ্যে বাস করে। 

ভগবান বুদ্ধদেব যে সাধনপ্রণালীর কথা বলিলেন, তাহার স্থুল 
মর্_আমিত্বের প্রসার দ্বারা আপনার ভিতরকার বৃহৎ সত্যকে 
জানা) অথবা ব্যক্তিগত জীবনকে একেবারে বিশ্বজীবনের সহিত 
একীভূত করিয়! দেওয়া । | 

সাধনা দ্বারা অধ্যাত্মদৃষ্টি লাভ হইলে, আস্তররাজ্যের যে রহ্স্ত 
মান্থষের কাছে প্রকাশিত হয়, তাহাকে ব্রহ্মই বল, আল্লাই বল, 
হোলিগোষ্টই বল, ধর্ম্মকায়ই বল, আর যেকোন নামই দাও না, 
মূলে কোন প্রভেদ হুইবেই না; একই নিগুঢ় সত্যকেই সুচিত 
করিবে।, | চি 

তগবান্‌ বুদ্ধদেবের উপদেশ হইতে আমরা! যাহা! বুঝি, তাঁহাতে 
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ইহা স্পষ্টই মনে হয় যে, তিনি সাধন! দ্বারা শরীর ও মন ছুইকেই 
বলিষ্ঠ ও নির্মল করিতে বলিয়াছেন । দেহকে আমরা যেমন মনের 
বহিরাবরণ বলিতে পারি, তেমনি ননকেও দেহের সুক্ম সত্তা 
বলিলে ভুল হইবে না। বাহিরে জীবের যে সত্তা দেহরূপে প্রকাশ 
পায়, ভিতরে সেই অন্ভৃতিকেই মন বলিতে পারা যায়। ব্যক্তির 
সমগ্র সত্তা এই ছুইয়ের সমষ্টি। এই জন্ত এক দিকে দেহকে যেমন 
পবিত্র রাখিতে হইবে, অপর দিকে প্রবৃত্তির ধুলিজাল ধুই়া-ুছিযা 
মনটিকে দর্পণতুল্য স্বচ্ছ করিতে হইবে। মনকে পবিত্র রাখিতে 
হইলে প্রতিপদ কঠিন সংযমের প্রয়োজন বলিয়াই বুদ্ধদেব নৈতিক 
অনুশীসনগুলির উপর এতটা জোর দিয়াছেন। তিনি যাগজ্ঞক্রিয়া- 
কাণ্ডের অসারতা৷ ঘোষণা! করিয়া, এই কথাটিই বারবার বলিয়াছেন 
যে, আত্মশক্তি দ্বার! ইন্রিয়দমন কর এবং আপনাকে কল্যাণকর্থে 
দান করিয়! চরম শ্রেয় লাভ কর। 

জীব একটি নির্মল উজ্জ্বল মন লইয়! পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, 
ইহাই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। নানা কারণে পরিবেষ্টনের 
প্রভাব যখন মনের সামরস্য নষ্ট করিয়া দেয়, তখনই তাহার উপরে 
প্রবৃত্তির নানা জঞজীলস্ত,পীভূত হইয়া! উঠে মানুষের মনটা তখন 
নানা প্রবৃত্তির তাড়নায় প্রবল তরম্গের মবাহিত গু তরদীর মত 
ক্রমাগত আন্দোলিত হইতে থাকে । গীতায়ও উক্ত হইয়াছে-_ : 

ইন্দ্িয়াণাং হি চরতাং ষন্মনোইনুবিধীয়তে। 
তস্য হরতি প্রজ্ঞাং বাধুর্নাবমিবাস্তসি॥ 

বায়ু যেমন প্রমত্ত কর্ণধারের নৌকাকে জলে নিক্ষিপ্ত করে, তেমনি 
মন যদি অবশীভূত ইন্দ্রিয়ের অন্ুগমন করে, তাহা হইলে & 
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ইন্জ্রিয়ের লালস! মনের প্রজ্ঞা হরণ করে। বুদ্ধদেব মানুষের এই 
 অবস্থাকেই অজ্ঞানতার অবস্থা বলিয়ছেন। . 

এই অবিদ্ভার বশে মানুষ "অহং”কেই সত্য বলিয়া মনে করে ; 
চিরসত্য, চিরমঙ্গলকে বিস্থৃত হইয়া যায়। এই অস্থারী ক্সহং এবং 
স্থার়ী সত্য এই ছুইয়ের প্রভেদ সুস্পষ্ট বুঝিতে হইবে। সাধক যে 
সত্যকে লাভ করিতে চান, সেই সত্য অবিনশ্বর, দেহের স্তায় 
ইহার জন্ম-ৃত্যু আদি-অন্ত নাই। তিনি যখন তাহার ভিতরের 
সত্তাকে ক্ষুত্র অহংজ্ঞান হইতে বিমুক্ত করেন, তখন ইহা স্বচ্ছ 
হীরকথখণ্ডের স্তায় সত্যের বিমল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে; 
তিনি তখন প্রত্যেক পদার্থের ভিতরে সত্যকেই প্রত্যক্ষ করেন। 
বৃহৎ সত্যের সহিত সাধকের এই মিলনই যুক্তি বা নির্কাণ। বৌদ্ধ- 
সাধনা যে উপায়ে এই অহংকে বিলোপ করিতে বলে, তাহা একমাত্র 
“নেতি নেতি” নহে; সাধক এক দিক দিয়া আপনাকে সন্ধুচিত 
করিবেন, আবার অন্তদিক দিয়া আপনাকে সর্বভূতের মধ্যে 
প্রসারিত করিয়! দিবেন । 

ভগবান্‌ বুদ্ধদেব সমগ্র মানবজাতিকে সম্বোধন করিয়া 
কহরাছেন, তোমরা | 
1.৮. ৯) বধ করিও না। 

২। অপহরণ করিও না। 

৩। ব্যভিচার করিও না। 

৪1 মিথ্যা কহিও না। 

৫ | স্থুরাপান করিও না। 
লট পট নী পা ক দি 
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বিবেচিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই নিয়মপালন দ্বারা সাধককে 
যেগভীর সংযম স্বীকার করিতে হয়, তাহা দ্বারা হৃদয় গভীর 
বললাভ করে । €মানবচরিত্রের নীচবৃত্তিগুলি যখন প্রশমিত হয়, 
তখন ভিতরে বিবিধ কল্যাণকর সদ্‌গুণ জন্মিতে থাকিবেই।: হিংসা- 
বৃত্তি ত্যাগ করিয়া মানব যখন অক্রোধী হয়, তখন ধীরে ধীরে 
তাহার হৃদয়ে জীব-গ্রীতির সঞ্চার হইতে থাকে। ধনের প্রতি 
মান্গষের যখন অতিমাত্র লুন্ধতা অন্তহিত হয়, তখনই তাহার 
দাক্ষিণ্যবৃত্তি জন্মিতে থাকে । কামলালসা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া 
মানুষের চিত্ত যখন নির্মল হইয়! উঠে, তখনই নিঃস্বার্থ প্রেম তাহার 
হৃদয় অধিকার করিতে পারে ) শীল অচ্ছিত্র ও অথণ্ড হইলেই 
অধ্যাত্বোধের সার হয়। স্ৃতরাং বুদ্ধদেবের এই শীলগুলি 
একমাত্র বাঁহির হইতে নহে, ভিতর হইতেও মানুষকে কল্যাণের 
পথে অগ্রসর করিয়! দিবে । 

গৃহী ও সন্যাসী প্রত্যেক বৌদ্ধকেই বহুসংখ্যক সরল, সহজ, 
ধর্মনীতি মানিয়! চলিতে হয়। বুদ্ধদেবের এই স্বতঃসিদ্ধ শীলগুলি 
মানবের অন্তরিহিত নৈতিক বীর্কে উদ্বোধিত করিবাঁর পক্ষে 
আনুকূল্য করিয়া থাকে । এইগুলিই মঙ্গলবন্মেরে এবং নির্বাণ- 
লাভের সৌপান। তিনি কতকগুলি শীলকে বিশেষ করিয়া 
মহীমঙ্গল আখ্যা দির! বলিয়াছেন £- 

(ক) অসতের সেবা না করা, সঙ্জনের সেবা ও সঙ্গ. এবং 
পুজার্হের পৃজা। 

(খ) সাধনার অনুকূল ক্ষেত্রে বাস, বত পুণের বৃদ্ধি 
চেষ্টা, শীল-পাঁলনে ও পুণ্যকার্যে আপনাকে সম্যগ রূপে নিযুক্তকর!। 
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€(গ) বহুসত্য, শির ও বিনয়শিক্ষা এবং উততম বাক্যকথন। 

€ঘ) চিত্ত সেবা, দীনের হি অতি 
কর্ম |, 

€(ঙ) দান, অনবস্য, কর্ম ও ভ্ঞাতিবগের ছিতসাধন। 

€চ) পাপে অরতি, মগ্পাঁনে বিরতি এবং ধর্মসাধনে উদ্ঘম |. 

€(ছ) গৌরব, বিনয়, তুষ্টি ও কৃতজ্ঞতা । 

€জ) ক্ষমা, প্রিয়বাক্য, সাধুদর্শন। 

€ঝ) ব্রহ্মচধ্য, তপশ্চ্য্যা ও আর্ধ্য সত্যদর্শন | 
| €ঞ) লোকনিন্দায় অচাঞ্চল্য, শোকে তাপে হৃদয়ের 
ৈরধ্য। 

সর্বপ্রকার ছঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিবার অন্ত কি গতীর 
সংষমের এবং মঙগলত্রতের প্রতি কি গভীর অনুরাগ আবশ্তক, 
তাহা সহজেই অন্থমিত হইতে পারে। বৌদ্ধসাধক যাগধক্তক্রিয়া- 
কাণ্ডে বিশ্বাস করেন নী, তাহার পুরোহিত নাই, উদ্ধারকর্তা গুরু 
নাই। সাধনার পথে তিনি সম্পূর্ণ একাকী, মান্য বড়জোর 
তাহাকে পথটি দেখাইয়৷ দিতে পারেন, এইমাত্র। একমাত্র 
আত্মশ্তিতে সমগ্রপথ বহিয়া ভাহাকে চরম লক্ষে পুছিতে হইবে। 
ৃত্যুশব্যায় ভগবান্‌ বুদ্ধ তাহার উপস্থায়ফ আনন্দকে সম্বোধন 

করিয়া বলিয়াছেন-_-ভাই আনন্দ, আমার জীবনের আশী বৎসর 

এন 'আমার দিন ফুরাইয়াছে, আমি এক্ষণে চলিলাম ? 
দেখ, আমি এতকাল নির্ভয়ে নিজের উপর নির্ভর করিয় চলিয়াছি। 
তোমরাও আত্মনির্ভর শিক্ষা কর। তোমরা নিজেরাই নিজের 
প্রদীপ হও নিজেরাই নিজের নির্ভর হও সত্যের. আশ্রয় 
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গ্রহ কর। আপনি ভিন্ন অন্ত কাহারও উপর কখনো নির্ভর 
করিও না । 
বৌদ্ধসাধনার যেমন প্না”য়ের দিক আছে, তেমনি ইহার 
একটি আশ্চর্য “ইা*-য়ের দিকও আছে। নির্বাণকামী সাধক. 
ছুঃখের প্রেরণায় যেমন জীবের শরীরকে ব্যাধিমন্দির, ক্ষণ 
স্থায়ী, ছুঃখময় ও জন্মৃত্যুর অধীন মনে করেন, তেমনি তীহাকে 
ভাবিতে হইবে, জীবমাত্রেই তুল্য, কোনো৷ জীবই দ্বণার পাত্র নহে, 
সকলকেই সমান প্রীতি করিতে হইবে। সাধককে বিশব্রদ্ধা্ডের 
দেবমানব, জীবজন্ত সকলের স্থুখকামনা করিতে হইবে, শক্রমিত্র 
সকলেরই কল্যাণ-ভাবনায় তাহার হৃদয় পূর্ণ থাকিবে । সকলে 
রোগ শোক: ব্যাধি মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ করুক, এই শুভচিন্ত 
তাহার প্রতিদিনের ভাবনা হইবে। 
ছুঃখীর দুঃখে মাধকের হয় করুণীয় দ্রব হইবে, স্ুখীর নুথে 
তাহার চিত্ত নন্দিত হইবে। তিনি ভাঁবিবেন, 
দিট্ঠা বা যে চ অদিট্ঠা 
যে চ দূরে বসস্তি'অবিদুরে । 
ভৃতো বা সম্তভবেষী বা | 
সব্বে সত্তা ভবন্ত সুখিততী ॥ 
কিছুষ্ট কি অবৃষ্ট, কিদূরবাপী কি নিকটবাসী, কি ভৃতকালের 
কি ভবিঘ্যৎকালের, যে কোন প্রাণী হউক না কেন-__সকলে স্থখী 
হউক। মৈত্রী, করুণা, মুদ্দিতা, অগুত, উপেক্ষা বৌদ্ধ সাধকের | 
এই পঞ্চ প্রকারের ভাবনা ভাবিতেশ্ুইব। 
বৌদ্ধসাধনাকে আমরা জ্ঞানমূলক প্রেমের সাধনা বিতে 
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পারি। কোশলরাজ্যে মনসাকৃৎ গ্রীমে আত্রকাননে ভগবান্‌ বুদ্ধ 
এক সময়ে প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে ভরঘ্বাজ ও বশিষ্ঠ- 
নামক ছুই ব্রাহ্গণ-কুমার তীহার নিকট ধর্মারহস্ত মীমাংসার জন্ত 
গমন করেন। তিনি যুবকদয়কে বলিলেন--তথাঁগতের ধর্শা- 
সাধনার প্রারস্তে প্রেম; প্রেমেই এই সাধনার উন্নতি ও গতি 
এবং প্রেমেই এই সাধনার পরিণতি । * * * 

তথাগত তাহার প্রীতিপূর্ধণ মন ব্রন্ধাণ্ডের চারিদিকে প্রসারিত 
করিয়৷ দিয়া থাকেন। এইরূপে তাহার উর্ধ অধঃ পুরঃ পশ্চাৎ 
সর্ব স্থানই প্রীতির রসে পূর্ণ হইয়া উঠে। 

বিশ্বপ্রেম বা বিশ্বমৈত্রী বৌদ্ধদর্শনে অতি উজ্জবলরূপে অভিব্যক্ত 
হইয়াছে। বৌদ্ধদর্শনে প্রশ্ন উথাপিত হইল, ভিক্ষু কিপ্রকারে 
মৈত্রীযুক্ত চিত্তের দ্বার! দিক্সমূহকে প্রকাশিত করিয়া বিহরণ 
করিবেন? উত্তরে উক্ত হইয়াছে,_-লোকে যেমন কোন এক 
হৃদয়ঙম প্রিয়ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া মৈত্রী করিয়৷ থাকে, এইরূপ 
সমস্ত জীবকে মৈত্রীর ছারা প্রকাশিত করিতে হইবে । অভিধর্ম- 
পিটকে মৈত্রী-ভাবন! এইকপ বর্ণিত হইয়াছে-_দাঁধক ভাবিবেন, 
সমস্ত জীব বৈরীরহিত হইয়া, বাধারহিত হইয়া, সুখী হইয়া! নিজেকে 
পরিচালিত করুক! সমস্ত প্রাণী, সমস্ত ভূত, সমস্ত ব্যক্তি ও 
জন্গ্রাহী বৈররহিত হুইয়৷ বাধারহিত হইঝ৷ সুখী হইয়। নিজেকে 
পরিচালিত করুক ! সমস্ত স্ত্রী, সমস্ত পুরুষ,*সমস্ত আধ্য, সমস্ত 
অনাধ্য, সমস্ত দেব, সমস্ত মনুষ্য ও সমস্ত. নরকাদিস্থিত জীব 
রিনি ব্রত পরিচালিত 
করুক। ৃ 
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বৌদ্ধসীধকের ধ্যানের বিষয় চারিটি। প্রথম- নির্জনে ধ্যান 
করিয়া চিত্ত হইতে সর্বপ্রকার পাপলালসা-বিমোচন। দ্বিতীয়__ 
পবিত্র আনন্দ ও সুখের ধ্যানের দ্বারা চিত্তসমাধান। তৃতীয়__ 
আধ্যাত্মিক বিষয়ের ধ্যান দ্বার! চিত্তবিনোদ্দন। চতুর্থ-_চিত্তুকে 
স্থখ ও ছুঃখের উর্ধে উন্নত করিয়া পবিত্রতা ও শাস্তির মধ্যে 
বিহার । 

বৌদ্ধসাধকের লক্ষ্য বুদ্ধত্বলাভ। তিনি জানেন, অজ্ঞানতারূপ 
কুহেলিকায় মন আবৃত বলিয়াই আমরা! স্বার্থপর ) চরম-লক্ষ্যসঘন্ধে 
অজ্ঞ বলিয়াই আমরা প্রবৃত্তির দাস; সকলের সহিত মূল প্রক্য- 
সম্বন্ধে অজ্ঞান বলিয়াই আমর! ক্রোধ হিংস! ছেষ প্রভৃতি প্রকাশ 
করিয়া থাকি। 

বৌদ্ধসাধনা৷ জ্ঞানের দিকে এতটা ঝোঁক দিয়াছে বলিয়া কেহ 
কেহ ইহাকে নীরস একধেঁয়ে জ্ঞানের সাধনা বলিয়। থাকেন। 
বোধিলাভ যে সাধনার চরম লক্ষ্য তাহাকে জ্ঞানের সাধনা বলা 
কিছুমাত্র অত্যুক্তি নহে। কিন্তু এই সঙ্গে ইহাঁও বলা কর্তব্য যে, 
বৌদ্ধসাধনার উদ্ভব, প্রয়াণ ও পরিণতি প্রেমে। প্রেমের 
পরিব্যাপ্তিই বৌদ্ধসাধুর প্রতিদিনের সাধনা, তাহার মনন ও 
ধ্যান হইতেই ইহা বোঝা যাইতে পারে । ৃ্‌ 

অনুত্তরনিকায়ে প্রথম নিপাতে দ্বিতীয়বর্গে বুদ্ধদেব বলিতেছেন-_ 
হে ভিক্ষুগণ্,ণ আমি অন্ত এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহার 
প্রভাবে অন্ুৎপন্ন কামচ্ছন্দ অর্থাৎ কামাভিলাষ উৎপন্ন ন! হয় বা! 
উৎপন্ন কামচ্ছন্দ প্রহীণ অর্থাৎ বিনষ্ট হয়। হে ভিক্ষুগণ, জ্ঞান- 
পূর্বক শরীরের অনিত্যতা চিন্তা করিলে অন্ুৎপন্ন কামচ্ছন্দ উৎপন্ন 
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হয় না এবং উৎপন্ন কামচ্ছন্দ প্রহীণ হয়। হে ভিক্ষুগ্ণ, আমি 
অন্ত একধর্্মও দেখিতেছি না, যাহার প্রভাবে অনুৎপন্ন ব্যাপাঁদ 
অর্থাৎ হিংসা এবং পরের অনিষ্টকামন! ইত্যাদি উৎপন্ন হয় না, 
কিংবা উৎপন্ন ব্যাপাদ প্রহীণ হয়। হে ভিক্কুগণ, জ্ঞানপূর্বক 
মৈত্রী-চিত্ত-বিমুক্তি মনন করিলে অনুৎপন্ন ব্যাপাদ উৎপন্ন হয় না 
এবং উৎপন্ন ব্যাপাদ বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ মন যখন সর্বপ্রাণীর প্রতি 
মৈত্রীময় হয়, তখন কামাভিলাষ, পরের অহিতচিস্তা ও উদ্ধত্য 
প্রভৃতি দূর হইয়া থাকে । | [ও 


শ্পশীশীীশীশি 


বৌদ্ধসাধনা 


(দ্বিতীয় প্রস্তাব ) 

বৌদ্ধসাধনার গোড়াকার কথ! অবিদ্ভার সহিত সংগ্রাম। 
'বৌধিদ্রমতলে মহাপুরুষ বুদ্ধ যে দিন সাধনায় সিদ্ধি লীভ করিলেন, 
সেদিন মানবজীবনের কোন্‌ ছুঙ্জের রহস্য তাহার নিকট উদ্ঘাটিত 
হইল? তিনি তীহার নবলব্ধ প্রজ্ঞা-ৃষ্টির দ্বারা দেখিলেন__ 
অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে 
নামরূপ, নামরূপ ইইতে বড়ায়তন, বড়ীয়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ 
হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান 
হইতে .ভব, ভব হইতে জন্মলাভ হয়। এই জম্ম হইতেই মানব 
রোগ শোক জরা ব্যাধি মৃত্যু ও ছুঃখের বস্্রণা ভোগ করিয়৷ 
খাকে। ডি 
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মানবের এই মহদদ,৫থের অস্তিত্ব, ইহার উৎপত্তির কারণ এবং 
নিবৃত্বির উপায়-নির্ধারণেই মহাপুরুষ বুদ্ধের প্রতিভা প্রকাশ 
পাইয়াছে। অবিদ্যাকেই তিনি মূলব্যাধি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
এই অবিদ্যার বিনাশ হইলেই ইহ্‌-জীবনেই মানব নির্বাণ লাভ 
করিতে পারেন। বুদ্ধদেব ধন্মপদ্দে বলিয়াছেন--অবিজ্জা পরমং 
মলং। 

তিনি সাধককে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ৫--এতং মলং 
পহত্বান নিম্মলা' হোঁথ ভিকৃখবো। হে ভিক্ষুগণ, এই মলিনতা 
ত্যাগ করিয়া নির্মল হও। এই অবিদ্যার বিনাশের 'জন্যই 
তিনি. অষ্ট আধ্য মার্গ নির্দেশ করিয়াছেন। ইহারই সহিত 
সংগ্রামের জন্য সীধক মৈত্রী করুণা ও মুদিত! ভাবনা! অবলম্বন 
করেন; এই জন্যই তিনি মানিব-জীবনের অপরিহার্য দুঃখ এবং 
সমগ্র প্রাণীর মূল প্রক্য চিন্তা করিয়া থাকেন। শীলগ্রহণেরও 
তাৎপর্ধ্য নিকৃষ্টতম মলিনতার বা! অবিদ্যার বিনাশ। 

অংশতঃ এই অবিষ্থাকেই পরাভূত করিয়৷ সাধক যখন সাধনার 
ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখনও পাপপ্রলোভনের নানামৃত্তি ধরিয়া 
এই অবিদ্থাই তীহাকে নানা দিক হইতে আক্রমণ করিয়া থাকে। 
সাধক জানেন, অবিষ্তা তাহাকে বিশ্ব হইতে বিমুক্ত করিয়া ক্ষুদ্র 
পঅহং” এর সংকীর্ণ প্রাচীর মধ্যে আটক' করিয়! রাখিয়াছে ; 
মাঝে মাঝে চকিতের ন্যায় তিনি তাহার আপনার সেই বৃহৎ সত! 
অনুভব করেন বটে, কিন্তু সাধারণতঃ তিনি-তাহার ক্ষুদ্র সত্তাকেই 
সত্য বলিয়া মনে করেন। অবিষ্ভার বশে প্রবর্তকের মনে এই 
সময়ে কখনো কখনে। স্বীয় অব্যািত আর্ঘমার্গের প্রতি অবিশ্বাস 
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জন্মিয়া থাকে; আবার কখনে৷ সদ্ধর্ম ও শুভ প্রচেষ্টার উপর 
শ্রদ্ধা হারাইয়া, তিনি একান্ত অধীর হইয়া উঠেন। এই সংশয়- 
, দৌছুল্যমান চিত্ত লইয়াই তাহাকে সম্মুখে £দিকে অগ্রসর হইতে 
হয়। তিনি অনলস হইয়া 
অভিথ্থরেথ কল্যাণে পাপা চিত্বং নিবারয়ে__ 

মনের পাঁপ ধুইয়া-মুছিয়া৷ কল্যাণের দিকে প্রাণপণে ধাবিত হইতে 
থাকেন। তাহার শুভ উদ্ভম এবং তাহার দৃঢ়তা একটির পর 
একটি করিয়া সংশয়-গ্রন্থিগুলি উন্মোচন করিতে থাকে। তীহার 
সাধনপথে বাধার অন্ত নাই; ভোগলালসা এ্রহলৌকিক এবং 
পারলৌকিক নুখেচ্ছ৷ ও অহংকার তাহার সম্মুখে সুদৃঢ় প্রাচীর- 
রূপে উপস্থিত হয়। তিনি শীলপালনে ও ধর্মপ্রচেষ্টায় অবিচলিত 
থাকিয়া, ইহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে সম্মুখের দিকে 
অগ্রসর হইতে থাকেন। দিনের পর দিন তাহার অধ্যবসায়ের 
প্রভাবে ক্রমশঃ বাধাগুলি ভূমিসাৎ হইতে থাকে। প্রতিদিন তিনি 
তাহার স্বাভাবিক সাধু বৃত্তিগুলির প্রস্ফুরণের চেষ্টা করেন, নব নব 
সদ্‌গুণ-অর্জানের জন্য তাহার প্রচেষ্টা রহিয়াছে। তিনি আপনার 
"ভিতরে আপনি জাগরিত থাকিয়া অভ্যন্ত পাপগুলি প্রক্ষালন 
করিয়া ক্রমশঃ নির্শলতর হইতে থাকেন, এবং নিজের মনকে সাধু 
চিন্তার দ্বারা আবৃত করিয়৷ পাপের আক্রমণ-পথে নিত্য-নিয়ত 
বাঁধা প্রদান করেন। 

_. শ্রইরূপ কঠোর সংগ্রামের মধ্যদিয়৷ বৌদ্ধসাধক যে অবিদ্যাকে 
আংশিক পরাস্ত করিয়৷ সাধনার ক্ষেত্রে প্রবেশ লি করিয়াছিলেন, 
পরিশেষে সেই অবিষ্তার মুলোৎপাটন করিয়া বোধিলাভ করেন! 
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এই সময়ে সাধক আপনার ক্ষুদ্র সত্ত। বিশ্বসত্তার সহিত মিলাইয়া 
দিয়া! আপনার সত্যমুত্তি দেখিতে পান। 

এই যে সাধনপ্রণালীর কথ! বলা হইল, ইহার মধ্যে এক 
হিসাবে কোনো নৃতনত্ই নাই। পূর্ব-পূ্বববর্তী আচার্যযগণ খণ্ভাবে 
প্রকারান্তরে ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই সাধনায় যেমন 
কঠোর তপশ্চ্য্যা নিক্ষল বলিয়৷ উক্ত হইল; সংযম-বন্ধনমুক্ত 
ভোগবিলাসও তেমনি নিন্দিত হইল। 'বৌদ্ধসাধন-প্রণালী প্রেমহীন 
শুক্ষজ্ঞান নহে; অথব! জ্ঞানহীন বিকৃত প্রেম বা ভাবোন্মা্ন 
.নহে। -বৌদ্ধসাধনা যোগ ও ভোগের সামগ্রস্ত 3. জ্ঞান ও প্রেমের 
সমন্বয়। সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলা! যায়__যাহা কিছু অকল্যাণ 
তাহার বর্ধন, যাহা কিছু মঙ্গল তাহার গ্রহণ, এবং মনকে 
সর্বপ্রকার বাধা হইতে মুক্ত করিয়৷ দিয়া সর্বত্র ইহার পরিব্যাপ্তিঃ 
ইহাই বৌদ্ধসাধনা। 

বৌদ্ধধর্ম দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই ভিত্তি 
সুদৃঢ় কিনা পণ্ডিতমগলী তাহার বিচার করিতে পারেন। কিন্ত 
এই ধর্মের শীল ও মৈত্রী মানবহৃদয়ে চির-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে । 
জ্ঞানরূপে এই ধর্মের তৰ সাধকের হৃদয়ে যে ভাবে বিরাজ 
করিয়৷ থাকে, করুক? এই ধর্মের যে অংশ সমগ্র জাতির এবং 
সমস্ত জীবের সেবায় ও কল্যাণ-সাধনে প্রেমের মঙগলমূর্তি ধরিয়। 
বাহিরে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, তাহার মনোহারিত্ব অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। বৌদ্ধ সাধু জগতের মধ্যে 'সর্বপ্রথমে 
আতপকিষ্টকে পাদপচ্ছায়া, তৃষিত পান্থকে পথের মধ্যস্থলে জলাশয় 
ও বিশ্রাম-ভবন, অসহায় রোগীকে সেবাঁলয় এবং রোগার্ড জীবকে 
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চিকিৎসালয় দান করিয়াছেন। বৌদ্ধ সাধুদের অসামান্ত স্বার্থত্যাগ 
সংযম, দয়! ও প্রেমের দৃষ্টান্ত পাঠকমাত্রেরই চিত্ত বিশ্ময়রসে 
অভিষিক্ত করে, সন্দেহ নাই। | 

বৌদ্ধ সাধকের চরম লাভ নির্বাণ। যে সাঁধনপ্রণালীর মধ্য 
দিয়া তিনি তীহার লক্ষ্যে উপনীত হন, তাহা আলোচনা করিলে 
মনে হয়, নির্ব্বাণ বিশুদ্ধ জ্ঞানের ও বিশুদ্ধ প্রেমেরই চরম পরিণতি ; 
ইহা নাস্তিবাচক শুন্যতা নহে। এই সাধনার নির্বাণ, সমস্ত 
কুপ্রবৃত্তির নির্বাণ_ক্ষুত্র আমিত্বের নির্ধধাণ-_হিংসা-দেষ প্রতৃতি 
পাঁপলালসার প্রদীপ্ত শিখার চিরনির্বাণ। আর এক দিক হইতে 
বল! যায়, নির্ববাণ__পাপপ্রবৃত্তির নির্বাণ, প্রেমের নহে_ ক্ষুদ্র 
সত্তীর নির্ববীণ, বৃহৎ সত্তার নহে--অকল্যাণের নির্বাণ, কল্যাণের 
নহে। . 

নির্বাণকে দার্শনিকগণ নাঁনারূপে ব্যাখ্যা করিয়৷ থাকেন এবং 
তীহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত সমর্থন করিবার জন্য নান! 
যুক্তি দেখাইয়। থাকেন। নির্বাণ যদি বৌদ্ধদর্শনের শূন্যতা হয়, 
তাহা হইলেও ইহা এক অনির্বচনীয় পরম পদার্থ। সেই শূন্যতা 
প্নাস্তি” নহে; তাহা “অস্তি” প্নাস্তি” ছুয়েরই অতীত, তাহা! 
বাক্য মনের অনধিগম্য তাহা অক্ষর অপ্রমেয় ও গম্ভীর । এই 
শৃন্ততাকে যদি পরমাত্মা, ব্রহ্ম, বিশ্বসত্তা, পূর্ণতা, 72551195617£ 
৪০ বা এই শ্রেণীর অন্ত কোনো একটা নাম দেওয়া. হয়, তাহা 
হইলে গুরুতর ভ্রম হয় বলিয়! মনে হয় না। যে শৃন্টতা একেবারেই 
নাস্তি তীহা এমন কিছু লোভনীয় নহে যে ইহাই জন্য সাধক 
প্রাণপণ সংগ্রাম করিবেন। জ্ঞানমূলক *নেতির” দ্বার! বৌদ্ধসাধক 
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আপনার ছোট অহংকে সংকুচিত করেন; তিনি প্উস্ম্থকেন্ছ 
মনুদ্সেঙ্গ বিহরাম অনুস্তৃক।”--আসক্ত মনুষ্যদের মাঝখানে 
অনাস্তভাবে:বিচরণ করেন; তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা__ 
“জিঘচ্ছা পরমা রোগা সঙ্থারা পরমা ছুথা” লোভকে পরম 
রোগ এবং সংস্কারকে পরম ছুঃখ জানিয়৷ পরম স্থুখ নির্বাণ লাভ 
করেন। আর একদিক দিয়া তিনি তীহার অন্তর সত্তাকে 
মৈত্রীভাবনাদ্বারা ভুলোকে ছ্যুলোকে স্বর্লোকে পরিব্যাপ্ত করিয়া 
দিয়া থাকেন। বৌদ্ধসীধন! যথার্থরূপে বুঝিতে হইলে এই ছুইটি 
দিকই ভাবিয়া দেখিতে হইবে। 

অন্তিম" শব্যায় মহাপুরুষ বুদ্ধ এই সাধনার যে প্রণালী ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন মহীপরিনিববান স্ত্তে তাহা বর্ণিত আছে। ইহাতে 
তিনি চারিটি ধ্যান, চারিটি ধর্ণ-প্রচেষ্টা, চারিটি খদ্ধিপাদ, পাচটি 
নৈতিক বল, সাতটি বোধ ও আটটি পথ নির্দেশ করিয়াছেন। 
তাহার প্রদর্শিত এই সাধনা বিশুদ্ধ জ্ঞান ও প্রেমেরই সাধনা। 
উরগব্গগে মেতাস্থত্তে সাধকের মৈত্রী ও কল্যাণ ভাবনার যে 
বরনা রহিয়াছে তাহা অতীব চিতপর্শী। . তথায় বলা হইয়াছে যে 
সাঁধক শাস্তিপদ নির্বাণ লাভ করিতে চাহেন ; তিনি কর্তব্যপালনে 
কুশল, সরল, বিনীত ও নিরভিমান হইবেন ) তাহার অভাব অল্পই 
: থাকিবে,, অন্নেই.. তিনি সন্ত হইবেন, তাহার কোনে। দুর্াবনার 
হেতু থাকিবে না, তিনি জিতের, ৷ স্দ্বিবেচক, অপ্রগল্ভ ও 
অনাসক্. হইবেন) তিনি ক্ষুত্র গাপও আচরণ করিবেন না, 
তিনি ভাবিবেন, সকল জীব. সখী ও নিরাপন্‌ হউক। তিনি 
ভাবিবেন, সবল ছূর্বল, ছোট বড়, ছষ্ট অনৃষট, দূরবর্তী স্মীপবর্ত, 
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বুদ্ধের জীবন ও বাণী 
ভূতকালের.. ভবিষ্যৎকালের.. স্ল. প্রান সুখী হউক) 


কাহাকেও বঞ্চন! করিবেন না, কাহাকেও দ্বা করিবেন না, ্ 
ক্রোধের বশবর্তী হইয়া কাহীরও অহিত চিন্তা করিবেন না ) জননী 
যেমন নিজের আমু দ্বারা একমাত্র পুত্রের জীবন রক্ষা করেন, 
তিনিও তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমেয় প্রীতি রক্ষা 
করিবেন; জগতের উর্ধে নিয়ে চতুর্দিকে তিনি তাহার হিংসাশৃন্ত 
-বৈরশূন্ত বাধাশূ্য অপরিমেয গ্রীতি ব্যাপ্ত করিয়! দিবেন; দীড়াইতে, 
বসিতে, চলিতে, শুইতে, যাবৎ না নিদ্রিত হইয়া থাকেন তাবৎ, 
তিনি এই মৈত্রীভাবনায় নিবিষ্ট থাকিবেন। চিত্তের এই 
অবস্থাকেই সর্বোৎকৃষ্ট বল! হইয়াছে। বৌদ্বশান্ত্র ইহাকে ব্রহ্মাবিহার 
বা সাধুজীবন আখ্য। দিয়াছেন। বৌদ্ধসাধনার শিরোভাগে এই 
অনির্বচনীয় মৈত্রী ও মঙ্গল বিরাজিত। এই সাধন! মানবকে 
পরিণামে বিনাশের মধ্যে লইয়া! যাইতে পারে না। পুজ্যপাদ 
কবিবর শ্রীধুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একপত্রে লিখিয়াছেন £₹_ 

বু্ধদেবের আসল কথাটা কি, সেটা দেখতে গেলে তাঁর শিক্ষার 
মধ্যে যে-অংশটা নিগেটিভ্‌ সেদিকে দৃষ্টি দিলে চল্বে না, ঘে অংশ 
পজিটিভ্‌ সেইখানে তার আসল পরিচয়। যদি ছুঃখ দুরই আসল 
কথা হয়, তা'হলে বাসনালোগের দ্বারা অস্তিত্ব লোপ করে দিলেই 
সংক্ষেপে কাজ শেষ হয়; কিন্তু মৈত্রীভাবনা কেন? এর থেকে 
বোঝা যায় যে ভালবাঁসার দিকেই আসল লক্ষ্য। আমাদের অহং 
আমাদের ভালবাসা স্বার্থের দিকে টানে, বিশুদ্ধ প্রেমের দিকে 
আনন্দের দিকে নয়। এইজন্ অহংকে লোপ করে -দিলেই সহজে 
সেই আনন্দলোক পাওয়৷ যাবে। পূর্ণিমা” বলে “চিত্রা” একটা 
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কবিতা আছে? তাতে আছে একদিন সন্ধ্যার সময়ে নৌকায় ক'সে 
সৌন্দর্ধ্যতন্বসঘবন্ধে একটি বই পড়তে পড়তে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে যাই 
বাতি নিবিয়ে দিলুম অমনি নৌকার সমস্ত জানলা দিয়ে জ্যোতস্নার 
ধারা এসে আমার কক্ষ প্লাবিত করে দিলে। এ ছোট বাতি 
আমার টেবিলে জল্ছিল বলে আকাঁশভর! জ্যোতঘ্া ঘরে প্রবেশ 
করতেই পারে নি। বাহিরে যে এত অজন্র সৌন্্ধ্য ভুলোক 
হ্যলৌক আচ্ছন্ন করে অপেক্ষা করছিল তা আমি জানতেও পারি 
নি। অহং আমাদের সেই রকম জিনিষ) অত্যন্ত কাছের এই 
জিনিষটা আমাদের বোধশক্তিকে চারিদিক থেকে এমনি আঙ্ছনপ 
করে রেখেছে যে অনন্ত আকাশভরা অজস্র আনন্দ আমরা বোধ 
করিতেই পারি নাই। এই অহংটুকু যেদিন নির্বাণ হবে অমনি 
অনির্কচনীয় আনন্দ এক মুহুর্তে আমাদের কাছে পরিপূর্ণরূপে 
প্রত্যক্ষ হবেন। সেই আনন্দই যে বুদ্ধের লক্ষ্য তা” বোঝা যায় 
যখন দেখি তিনি লোকলোকাস্তরের জীবের প্রতি মৈত্রীবিস্তার 
করতে বল্চেন। এই জগগ্ধাপী প্রেমকে সত্যরূপে লাভ কর্তে 
গেলে নিজের অহংকে নির্বাপিত কর্তে হয়, এই শিক্ষা! 
দিতেই বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হই়াছিলেন; নইলে মানুষ বিশুদ্ধ 
আত্মহত্যার তত্বকথা শোনবার জন্য তার চারদিকে ভিড় করে 
আস্ত না। 

মহাবগগে ষষ্ঠথণ্ডে লিচ্ছবি-সেনা-নায়ক নিগ্রস্থ সাধু সিংহের 
সহিত মহাপুরুষ বুদ্ধদেবের একটি আলোচন! বিস্তারিত বর্ণিত 
আছে। সেই প্রসঙ্গে বুদ্ধ তাহার সাধনার ছুইদিকই সুস্পষ্টভাবে 
দেখাইয় দিয়াছেন। অতি সংক্ষেপে তাহার সারমর্থ এই___হে 
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সিংহ, আমি ক্রিয়াবাদ অস্বীকার করি ইহা সত্য, কারণ আমি 
শিক্ষ দিয়া থাকি কোনে সাথক যেন বাক্যে, কার্যে বা. চিন্তায় 
এমন কোনে। ক্রিয়৷ করেন না যাহা অকল্যাণকর কিংবা যাহা মনে 
অকল্যাণ ভাব জন্মাইয়া দেয়। . 

হে সিংহ, আমি ক্রিয়াবাদ হ্বীকার করি ইহাও সত্য কারণ 
আমি শিক্ষ| দিয় থাকি সাধক যেন বাক্যে কার্ধ্যে বা চিন্তায় এমন 
ক্রিয়াই করেন যাহা কল্যাণকর কিংবা যাহা মনে কল্যাণের ভাব 
জন্মাইয়! দেয়। 

হে সিংহ, আমি উচ্ছেবাদ ঘোষণা করি ইহা সত্য ; কারণ 
আমি অহংকার কামাভিলাষ কু-ভাবন! ও ভ্রাস্তির উচ্ছেদ ঘোষণা! 
করি। কিন্তু আমি ক্ষমা, প্রেম দাক্ষিণ্য ও সত্যের উচ্ছেদ 
| ঘোষণা করি না। 

হে সিংহ আমি বাক্যে কার্ষ্যে ও চিন্তায় অধর্দ্দাীচরণ জুগুগ্সিত 
বা ঘ্বণিত বলিয়া! মনে করি। 

হে সিংহ, আমি অহংকার, কামাভিলাষ, কুভাবনা ও ভ্রাস্তির 
বিনয় অর্থাৎ অপনয়ন ঘোষণা করি; কল্যাণভাবের অপনরন 
ঘোষণা করি ন!। 

হে সিংহ, আমি হৃদয়ের অকল্যাণভাবের ক 
ঘোষণ! করি, কল্যাণভাবের দাহন ঘোষণা করি না। 

বুদ্ধের উল্লিখিত উক্তি হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে 
বৌদ্ধ-সাধনা, বিশুদ্ধ আত্মহত্যার সাধন। নহে -বৌদ্ধসাধক 
আপনার অহংকার কামাভিলাষ হইতে মুক্তিলাভ করিয়৷ যে 
শাস্তিপ্রদ নির্বাণ লাভ করেন, সেই.অবস্থাটিই সাধনার সর্বোচ্চ 


১২৬ 


বন 
অবস্থ! কি না জোর করিয়! তাহা বলা চলে না। অধ্যাত্বততব-সন্বন্ধে 
বুদ্ধের নিস্তব্ধতা আলোচনা করিক্া! কেহ কেহ মনে করেন, ষে 
মানববুদ্ধি আধ্যাত্মিকতার যে উচ্চতম অবস্থা কল্পনা করিতে পারে, 
তাহার বাহিরে অতি উচ্চতম অবস্থাও আছে ইহা স্বীকার করিতেই 
হইবে। বুদ্ধের অনন্ত-প্রসারী আধ্যাত্মিক দৃষ্টি নির্ববাণের সীমাহীন 
আকাশ ভেদ করিয়! পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াছিল, তীহার নিস্তন্ধতাই 
ইহার একটি প্রমাণ। তিনি তাহার অনুগত ভক্ত ও সাধারণ 
লোকের দৃষ্টির সম্মুথে শাস্তি ও কল্যাণের আকর নির্ববাণ-লোক 
উপস্থাপিত করিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন; সে লোক অতিক্রম করিয়া! 
কোন্‌ লোক রহিয়াছে তাহা বলেন নাই। 

বুদ্ধের এই নির্ব্ধাণ সাধনার একটি চমতকার বিশেষত্ব আছে। 
তিনি সাধকের সম্মুখে একটি সুনির্দিষ্ট পথ চিত্রিত করিয়! দিয়াছেন, 
সাধক এই পথে একমাত্র আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া চলিবেন 
বটে, কিন্তু তাহাকে কোথাও অনিশ্চিতত্বের মধ্যে পড়িয়া ঘুরিয়া 
মরিতে হইবে না। সাধকের চলিবার বলিবার ভাবিবার ধ্যান 
করিবার মনন করিবার, সময় বিষয়গুলি সুনির্দিষ্ট এবং ধারাবাহিক- 
রূপে সুবিত্তস্ত। কল্যাণপথগামী সাধককে যতখানি ইঙ্গিত করিলে 
তিনি তাহার লক্ষ্যস্থানে উত্তীর্ণ হইতে পারেন তিনি তাহাকে 
ততখানিই ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন। রোগীকে তিনি ওষধ 
দিয়াছেন, হয়ত অনাবসশ্তক বোধে তাহাকে তাহার ব্যাধির মূল- 
কারণটি বলেন নাই। জিজ্ঞাসিত হইয়াও বুদ্ধদেব অনেক ছুজ্ঞে় 
তত্বের রহস্তসম্বন্ধে নিরুত্বর ছিলেন; তাহার সেই নিস্তব্ধত। 
নিন্দুকদ্লের আক্রমণের একটি বিষয় হইয়াছে সন্দেহ নাই। তা 
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বুদ্ধের জীবন ও বাণী 


বলিয়া এই সাধনার চরমলক্ষ্যকে কোনোক্রমে পরিমিত বলা চলে 
না। নিরবশেষ আত্মত্যাগ করিয়া যে লাভ তাহাই পরম লাঁভ। 
সুতরাং বৌদ্ধসাধক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া পরম শ্রেয়ো লাভ 
করেন, ইহা! গ্ুব নিশ্চিত। ্‌ 


সস 


বৌদ্ধ সাধকের আদর্শ 


জীবের অপরিহীধ্য ছুঃখ মহাপুরুষ বুদ্ধের চিত্ত করুণায় দ্রব 
করিয়াছিল। তিনি যে আষ্টাঙ্িক সাঁধনমার্গ আবিষ্কার করিয়াছেন 
সেই সাধন প্রণালী ছুঃখ নিবৃত্তিরই সাধনা । সাঁধনায় সিদ্ধিলাত 
করিয়া প্রক্ঞাদৃষ্টিদ্বারা৷ শৌকশল্যের সংস্থান অবগত হইয়াই তিনি 
সর্বজীবের হিতার্থ এই পথ নির্দেশ করিয়াছেন। 

নির্বাণলাভের জন্য ধীহাদের চিত্ত ব্যাকুল হইয়৷ উঠে সেই 
সকল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের মধ্যে তিনশ্রেণীর সাধক দৃষ্ট হইয়া থকে। 
ইহাদের একদল *তথাঁগতের বাণী শিরোধাধ্য করিয়া তাহারই 
নির্ধারিত পথে বিহরণ করেন। দুঃখের অস্তিত্ব, উদ্ভব, নিবৃত্তি 
এবং নিবৃত্তির উপায় এই চতুরাধ্য সত্য সম্যক উপলদ্ধি করিয়া 
নির্বাণ লাভই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। ইহার! “শ্রাবক” নামে 
অভিহিত হইয়! থাকেন। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধকগণও বিশুদ্ধ জ্ঞানের- দ্বারা শীস্তিপদ 
নির্বাণ লাভের নিমিত্ত তথীগতের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করেন। 
জন্মহেতু জীবকুল জরাব্যাধি ও মৃত্যুর যাতনা! ভোগ করিতেছে, 
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বৌদ্ধ সাধকের আদর্শ 
এইজন্য অবিষ্ঠা হইতে কাধ্য কারণ পরম্পরায় কিরূপে জীবের 
উত্তব হইল ইহারা প্ররজ্ঞান্থারা তাহারই উপলব্ধি করিয়া নির্বাণ 
লাভ করিয়া থাকেন। ইহারা “প্রত্যেক বুদ্ধ” নামে আখ্যাত 
হইয়। থাকেন। 

অপর শ্রেণীর সাধকগণ “বুদ্ধত্ব” ও “সর্বঙ্ঞত্ব” লাভের অন্ত 
পূর্বপূর্বব বুদ্ধদের স্তায় নির্বণসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়৷ থাকেন। 
বিশবপ্লাবিনী করুণার প্রেরণায় ইহারা বিশ্ববাসী দেবমানবের 
স্থকল্যাণ কামনায় নির্বাণসাধনা করিয়া থাঁকেন। ইহারা 
শবোধিসত্ব-মহীসত্ব” আখ্য। প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পু 

উল্লিখিত তিন শ্রেণীর সাধকই নির্বাণ সাধনায় নিরত হইলেও 
শাবক ও প্রত্যেক বুদ্ধদের সাধনার সহিত বোধিসত্বদের সাধনার 
আকাশ পাতাল প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে । বৌধিসত্ব কখনো. 
সংসারের কলকোলাহল হইতে দূরে নিভৃত শৈলগুহীয় প্রবেশ 
করিয়৷ দেহের নশ্বরতাধ্যান করেন না,_আঁপনার স্থখ ও আপনার 
কল্যাণের জন্য তিনি বিন্দুমাত্র উতকষ্ঠিত নহেন) অবিমিশ্র শাস্তির 
লোভে তিনি নির্জনতার সন্ধান না করিয়া, সর্বজীবের নির্বাণ- 
সাধনার নিমিত্ত সংসারের কোলাহলের মধ্যেই প্রবেশ করেন। 
যাহারা অবিদ্ভার বশে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া ছুঃখ ভোগ 
করিতেছে, তিনি তীহাঁর সমগ্র শক্তি তাহাদের হিতার্থে উৎসর্গ 
করেন, তাহাদের নিকটে নির্ব্বাণের অমৃতময়ী বাণী প্রচার করিয়! 
থাকেন। 

আপনার হিতার্থে আপনার ছুঃখ নিবৃত্তির নিমিত্ত শ্রাবক ও 
প্রত্যেক বুদ্ধগণ কঠিন সাধনায় প্রবৃত্ত হন। তাহাদের সাধনা 
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দ্ধের জীবন ও বাণী 
প্রেমমূলক নহে, অনন্ত জীবের অশেষ ছুঃখ তীহাদের চিন্তার 
বিষযীভূত হইতে পারে না, স্ৃতরাং তাহারা বাসনার উচ্ছেদ 
সাধন করিয়া নির্বাণ লাভ করিয়৷ থাকেন। এই নির্বাণ, বাসনার 
নির্বাণ মাত্র, প্রেম করুণা ও দাক্ষিণ্যের চরম অভিব্যক্তি নহে। 
কারণ ইহার! সাধনার শেষে যে সার্থকতা লাভ করিলেন সমছুঃখী 
মানব তন্বারা বিশেষ উপকৃত হইল না; সিদ্ধি লাভের পরে তাহার! 
পাপভারাক্রান্ত সাধারণ নরনারীর সহিত মিশিতেও সংকোচ বোধ 
করিয়া থাকেন। তাহাদের ধারণা এই যে, সর্বজীবের নির্বাণ 
সাধনা তাহাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান ও শক্তির অতীত। 

কিন্তু বৌধিসত্ব আপনাকে বুদ্ধেরই স্থলাভিষিক্ত বলিয়া অনুভব 
করেন, তিনি একাকী সংসার সমুদ্র অতিক্রম করিয়া সুধী নহেন 
তিনি বলেন_“আমি বুদ্ধত্ব ও সর্ধজ্ঞত্ব লাভ করিয়া স্বয়ং যেমন 
সংসার সমুদ্র পার হইব, তেমনি সমস্ত দেবমানবকে পরপারে বহন 
করিয়৷ লইবার জন্ত প্রাণপণ সংগ্রাম করিব। যখন দেখিতেছি, 
আমার প্রতিবেণী আমারই স্ভায় ছুঃসহ দুঃখের বোবা বহন 
করিতেছে তখন আমি কেবল মাত্র আপনারই ছুঃখ দূর করিবার 
জন্ত ব্যস্ত হইব কেমন করিয়!?” এই নিমিত্ত তিনি সকল জীবের 
দুঃখের ভার আপনার শিরে গ্রহণ করিয়৷ অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত 
হইয়া থাকেন। 

এই অসমসাহসিক সাধক কোন্‌ ভাবনার দ্বারা প্রণোদিত 
হইয়! এই সাধনসমরে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন? তিনি ভাবেন__ 
অবিদ্ভার বশে জীবকুল অহোরাত্র পাপাচরণে. নিরত রহিয়াছে 
এবং তাহারই ফলে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছে। তাহাদের 
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বৌদ্ধ সাধকের আদর্শ 


ভুর্গীতি বর্ণনাতীত। তাহারা! তথাগতকে স্বীকার করে না, তাহার! 
মঙ্গলকর উপদেশ গ্রাহ্য করে না, সাধকদের প্রতিও তাহাদের 
শ্রদ্ধা নাই। এই ভাবনার প্রথম অভ্যুদয়ে বোৌধিসত্বের চিত্ত 
শোকান্ধকারে আচ্ছন্ন হয়; সেই শোক মন্দীভূত হইবামাত্রই 
জীবের সেবার জন্ত তাহার হৃদয়ে অবিচলিত সাধু সঙ্কল্প জাগিয়৷ 
উঠে, তিনি তখন সকল জীবের অবিদ্ধার বোঝা গ্রহণ করিয়া 
সকলের জন্য নির্বাণ সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন) তাহার 
বোঝা যতই ভারী হউক না কেন, সঙ্কল্পের সুদৃঢ় বর্ধে সমাবৃত 
হৃদয় কদাচ দমিয়া যায় না। তাহার প্রজ্ঞা তাহার করুণা তাহার 
মৈত্রী তাহার স্ুুরুতি সমস্তই অনস্তজীবের ভিতসাধনে উৎন্থষ্ট। 

কি ব্রত গ্রহণ করিয়া উদ্ধদ্ধচিত্ত নবীন বোধিসত্ব সাধনায় 
প্রবৃত্ত হইয়! থাকেন সপ্তম শতাব্দীর বৌদ্ধগ্রস্থকার শাস্তিদেব 
ততপ্রণীত বোধিচর্ধ্যাবতার গ্রন্থে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান 
করিয়াছেন। তথায় উক্ত হইয়াছে যে, বোধিসত্ব এইরূপ সন্বপ্প 
করেন £-বৃদ্ধদের আরাধনা করিয়া, তাহাদের শরণাপন্ন হইয়া, 
স্বকৃত পাঁপ স্বীকার করিয়৷ আমি যে পুণ্য অঞ্জন করি তাহ! 
জীবের হিতে ও বোধিলাভের আন্ুকুল্যে ব্যয়িত হউক । যাহার! 
ক্ষুধার্ত আমি তাহাদের অন্ন, যাহারা:ভূষিত আমি তাহাদের পানীয় 
হইতে ইচ্ছা করি। আমি আমাকে আমার বর্তমান ও জন্ম- 
জন্মাস্তরের ভাবী সত্তাকে জীবকল্যাথে উতসর্ণ করিলাম। 
পূর্ববর্তী বুদ্ধগণ যে ভাবের বশবর্তী হইয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
আমি আপনাকে তাহাদের নিকটে অশেষ খণী মনে করিয়া সেই 
ভাবের অন্ুবর্তী হইয়৷ সমগ্র জীবের নির্ববাণ সাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম। 


১৩১ 


বুদ্ধের জীবন ও বাণী 


বোধিসত্বের এই নির্ববাণ সাধনা উচ্ছেদ মূলক নহে, তিনি 
এক দিকে আপনার ভোগ বাসন! সম্পূর্ণ বিসর্জন করিয়া যেমন 
্বার্থমূলক অহংকে স্কুচিত করেন, অপর দিকে 'করুণায় বিগলিত 
হইয়া, মৈত্রী ভাবনা দ্বারা আপনাকে লৌক লোকাস্তরে ব্যাপ্ত 
করিয়৷ দিয়া থাকেন। তিনি ধ্যানপরায়ণ হইয়াও করুণ-হৃদয়, 
বিনয়ী ও সহিষ্ণু । তাহার সকল কর্ম, সকল চেষ্টা এবং সকল 
ধ্যানের মূলে জীবের প্রতি অপ্রমেয় সহানুভূতি বিদ্বমীন রহিয়াছে। 
অবশ্ঠ ব্রতগ্রহণ করিবামাত্রই বৌধিসত্ব সর্ধপাঁপ হইতে মুক্তি লাভ 
করিয়া থাকেন কেহ যেন ভ্রমেও এমন কথা মনে না করেন। পাঁপ 
প্রলৌভনের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভের নিমিত্ত তাহাকে শীল গ্রহণ 
করিতে হয় সত্য, কিন্ত তিনি জানেন যে পরার্থে আপনাকে সর্বতো- 
ভাবে অর্পণ করিবার জন্যই তিনি'শীল গ্রহণ করিলেন। জীবের 
প্রতি করুণা রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি অসীম ক্ষান্তিকে তাহার 
চিত্তের ভূষণ করিয়া লইয়াছেন। ' কোন ছূর্বিনীত নিষ্ঠুর ব্যক্তি 
তাহাকে আঘাত করিলেও তিনি ক্রুদ্ধ হইবেন না) মনে করিবেন, 
আমি যখন দ্রেহধারী জীব তখন আমাকে দৈহিক উৎপীড়ন 
সহিতেই হইবে । আঘাতকারী ব্যক্তি আমার শক্র নহে, বুদ্ধ- 
গণেরই স্তায় পরম মিত্র; আঘাত করিয়া সে আমাকে সহিষ্ণুতা 
ও ক্ষমাশীলতা শিক্ষা করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছে; নিষ্পাপ 
হইবার নিমিত্ত আমাকে এই গুণ দুইটির অধিকারী হইতে হইবে । 
যাহারা আমার সহিত শক্রতাচরণ করে তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ না 
হইয়৷ আমি তাহাদিগকে কুপা করিব। বুদ্ধগণ যেমন অবিচলিত 
চিত্ত মুক্তির চিত্ত করিয়াছেন আমিও তাহাই করিব। 


৯৩২ 


বৌদ্ধ সাধকের আদর্শ 


সাধন! দ্বার! বোধিসত্ব দিব্যদর্শন দিব্যশ্রবণ প্রভৃতি অলৌকিক 
খদ্ধি লাভ করিয়৷ থাকেন এবং তিনি: শ্রেষ্ঠতম মঙ্গল ও শাস্তি 
লাভ করিয়াও কৃতার্থ হন। কিন্তু ব্যক্তিগত লাভালাভের প্রতি 
তাহার দৃষ্টি কোন কালেই নিবদ্ধ নহে। তিনি পরম পাঁপীর 
উদ্ধার সাধনের নিমিত্ত অকুন্ঠিত চিত্তে নরকের হূর্গমতম প্রদেশে 
গমন করেন। তাহার সমস্ত তেজোবীধ্য, সমস্ত উদ্ভম, সমস্ত 
চেষ্টা জীবগ্রীতির রসপ্রত্রবণ হইতে উৎসারিত। বোধিসব বুদ্ধ 
গণের ন্যায় সম্যক সন্বদ্ধ নহেন। জীবহিত সাধনের উৎসাহের - 
আধিক্য তাহার কার্য্যে কত ক্রটী কত স্থলন পতন দৃষ্ট হইবে। 
কিন্তু তাঁহার কোন অপরাধই স্বার্থপরতা দ্বারা কলুষিত নহে, 
জীবপ্রেমের ছার! সংস্পৃষ্ট । কিন্তু সকল স্থলন পতন সত্বেও বোধি- 
সত্ব বিশ্বের উদার রাজবর্ দিয়! পরিপূর্ণ আদর্শের দিকে তীব্র 
গতিতে অগ্রসর হইতেছেন। 


পপ 


১৩৩ 


বৌদ্ধ সাধকের নির্বাণ 


সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া! বৌদ্ধ সাধক যখন রাগদ্ধেবশৃন্ত ও 
প্রশান্তচিত্ত হন তখন তাহার মনের অবস্থা কিরূপ হয়? বাসনার 
নাশ সংস্কারের নাশ অবিগ্ভার নাশ হইবার পরে তিনি কি অবস্থার 
জীবিত থাকিবেন ? ধন্মপদে উক্ত হইরাছে £--ধাহার দেহে 
রাগদ্বেবাদি কিছুই নাই, ধাহার চিত্ত শাস্তিলাভ করিয়াছে, যিনি 
ধর্ম সম্যক্রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন সেই ভিক্ষুর অমান্ুধী রতি 
অর্থাৎ আনন্দ হয়। 

আমর। সাধারণ মানুষ যাহা কিছু করিয়া থাকি আত্মস্থ 
কামনাই তাহার মুলে বিদ্যমান রহিয়াছে । আমাদের সর্ববিধ 
কর্চেষ্টা এই স্বার্থপরতা! হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে । সুতরাং 
আমরা যখন শুনি যে আমাদের ক্ষুদ্র “অহং” মিথ্যা, আমাদের 
স্বার্থপরতা মিথ্যা, সাংসারিকতা মিথ্যা তখন আমরা একাস্ত 
সম্গুচিত হই। সঙ্কোচের কারণ এই যে আমাদের মনে এইরূপ 
একটি দৃঢ় প্রত্যয় বদ্ধমূল আছে ষে আমাদের স্েহপ্রীতি দয়! মায়া 
সমস্ত আনন্দরসের উৎস অহংবোধের অভ্যন্তরে নিহিত আছে । 
যদি আমার এই অহংবোধটির বিলোপ ঘটে তবে আর রহিল 
কি? কিন্তু হারা দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া মানবপ্রকুতির গৃড় 
রহস্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহারা অবিচলিত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া 
থাকেন যে মানবের ক্ষুদ্র অহংবোধের বিলোপ ঘটিলেই বিশ্ব- 
ব্যাপী আনন্দ তাহার নিকটে অবারিত হয়। ; 

যে ব্যক্তি স্বার্থপর, অজ্ঞানতা প্রযুক্ত “আমি” ও “আমার” 


১৩৪ 


বৌদ্ধ সাধকের নির্বাণ 


এই লইয়াই ব্স্ত-_ প্রতিবেশীকে, সর্বমানবকে বিশ্বসংসারকে দে 
ভালবাসিবে কেমন করিয়া? এই অজ্ঞানতা কিংবা অবিদ্থা উচ্চ 
প্রাচীরের স্তায় চারিদিক হইতে তাহার দৃষ্টি রোধ করিয়া রাখে। 
কয়েদীর ন্যায় এই কারাগারের মধ্যে সে বাস করে, কারাবাঁসের 
অসহ্য দুঃখ সে অনুভব করে, কত সময়ে দুঃসহ দুঃখে অধীর হয়, 
কিন্তু তথাপি ঘুরিয়া-ফিরিয়া ী কারাবেষ্টনের মধ্যেই তাহার দিন 
কাটিয়া যায়। এই আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তিই একমাত্র বৌদ্ধ 
সাধনার নহে, সর্বদেশের সকলপ্রকার সাধনার প্রধান লক্ষ্য । 
বাহারা আপন আপন জীবনের সাধনাদ্বারা বিশ্ববাসীকে এই দ্বঃখ 
নিরুত্তির উপায় দেখাইয়! দিয়াছেন তাহারাই সর্ধদেশে মহাপুরুষ 
বলিয়া পূজিত হইতেছেন। তীহারা মহীসন্ত্ব বা মহাপুরুষ, কেননা 
তাহারা ক্ষুত্রতার, অবিগ্থার কিংবা অহংকারের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া 
ফেলিয়া আপনাকে সর্ব মানবের পরমাত্বীয় করিয়া! দিয়াছেন । 
মহাঁসাধকদিগের বাঁণী বিভিন্ন হয় হউক, সাধনার প্রণালী বিচিত্র 
তয় হউক, কিন্তু তাহাদের সাধনার মুল এবং তাহার পরিণতি 
অভিন্ন। অত্যন্ত ছুঃখই সকলকে সাধনায় প্রবৃত্ত করিয়াছে এবং 
সিদ্ধি লাভ করিয়া সকলেই শুদ্ধসত্ব হইয়৷ ছুঃখের হাত হইতে 
অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। সিদ্ধি লাভ করিবার পরে মহাপুরুষ 
আর বদ্ধজীব নহেন, যুক্তজীব। তখন তাহার স্থার্থমূলক আমিত্বের 
বিলোপ ঘটে বলিয়া তিনি আত্মস্থুখ কামনায় কিছুই করেন না, 
যাহা কিছু করেন সমস্তই সর্বহিত কামনায় সম্পাদিত হইয়া থাকে । 
যাহাতে সকলের কল্যাণ যাহাতে সকলের সখ, প্রশীস্তচিত্ব মহা- 
পুরুষ তাহাই করিয়া থাকেন। অবিগ্যার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ 


১৩৫ 


বুদ্ধের জীবন ও বাণী 


করিয়া তিনি যখন দরিব্যচক্ষু দ্বারা ধর্মদৃষ্টি বারা সমস্ত প্রত্যক্ষ করেন 
তখনই জীবের প্রতি ৫প্রমে করুণায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া! উঠে। 
এই প্রীতি এই করুণা সাঁধারণ মানবের নাই বলিয়া ধন্মপদ্দ ইহাকেই 
“অমানুষী রতি” বলিয়া থাকিবেন। 

ধ্যানপ্রভাবে সাধকের চিত্ত যখন প্রশান্ত হয়, এবং বৈরাগ্য- 
বলে তাহার মন যখনি নির্বিকার হয়__তখনই নিত্য সত্যের সহিত 
তাহার সাক্ষাৎকার ঘটে; অর্থাৎ জ্ঞান হৃর্য্যের উদয়ে তখন 
অবিগ্ভার অন্ধকার বিদুরিত হয়। এই সময়ে বৌদ্ধ সীধক চারিটি 
আধ্য সত্য প্রত্যক্ষ করেন। তিনি তথন সুস্পষ্ট বুঝিয়া থাকেন, 
হঃখ কি? ছুংখ কেমন করিয়া উৎপন্ন হয়? হুঃখের নিবৃত্ত 
কিরূপ? এবং ছুঃখ দূর করিবার উপায় কি? যে ব্যক্তি নিম্ন 
ভূমিতে বিচরণ করে চারিদ্িকের সংকীর্ণ সীম! তাহার দৃষ্টি রোধ 
করিয়৷ রাখে, কিন্তু যখনই সে অত্যুচ্চ পর্বতের শৃঙ্গদেশে দণ্ডায়মান 
হয় তখনই তাহার দৃষ্টির প্রসার বর্ধিত হয়। সাধনার ক্ষেত্রে 
একথা সত্য। মানব যতদিন জরা ব্যাধি মৃত্যুর লীলাভূমির মধ্যে 
বিচরণ করেন ততদিন অহংকারের গণ্ডী তাহার দৃষ্টি আবদ্ধ 
করিয়া রাখিবেই কিন্তু যখন তিনি ধ্যানের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ 
করিয়া নিয়ক্ষেত্রে এই সকলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তখনই 
এই জরাব্যাধির মৃত্যুর সত্য রূপ তাহার জ্ঞানগম্য হইয়া! থাকে। 
যিনি ছুঃখের মধ্যে নিমজ্জিত, ছুঃখের জালা তিনি অনুভব করেন 
সত্য, কিন্তু ছুঃখের খাঁটি চেহারা তিনি সদেঘিতে পান না। 
সাধক ছুঃখের উদ্ধে” উন্নীত হইয়াই ছুঃখের সত্যমৃত্তি দর্শন করেন। 
ইহাই তাহার নির্বাণ লাভ। 


১৩৬ 


বৌদ্ধ সাধকের নির্বাণ 


স্থলতঃ বৌদ্ধ সাধকের নির্ব্বাণ, বাসনার নির্ধাণ_সংস্কারের 
নির্বাণ, ছুঃখের নির্বাণ । কিন্তু এই নির্বাণ কেবলমাত্র বিনাশ 

»_কারণ মানব ত্রাস্তির হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন 
মাত্র; সাধনার পূর্ব তিনি নিম্নভুমিতে অবস্থিত ছিলেন বলিয়া যাহা 
তাহার প্রত্যক্ষগোচর ছিল না, সাধনা দ্বার! উর্ধে, অবস্থিত হইয়াছেন 
বলিয়া তাহা সত্যরূপে তীহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এইনাত্র। 
বৈজ্ঞানিক তাহার আলোক যন্ত্র ঘুরাইয়-ফিরাইয়া যখন একখানি 
পটের উপরে আলোকপাত করেন তখন তাহার উপরে নানা 
চিত্র প্রতিবিশ্বিত হইয়৷ থাকে, অনন্ত আকাশে আলোকপাত 
করিলে প্রতিবিদ্ব দৃষ্টিগোচর হয় না। মানবের আমিত্বও এইরূপ 
একখানি সমীপবর্তী স্থূল পটমাত্র, উহারই উপরে নান! ছুঃখবেদনার 
ছবি প্রতিবিধ্বিত হইয়! থাকে, কিস্তুতাহার বুদ্ধি বখন স্থূল 'আমিত্বকে 
অতিক্রম করিয়। অসীমে মিশি! বায় তখন আর তাহার ছুঃখ বোধ 
থাকে না। এইন্প আমিত্বের বিলোপ ঘটিলেই সাধক ছুঃখ হইতে 
মুক্তি লাভ করেন। ইহাই নির্বাণ । এই নির্বাণকে কেবলমাত্র 
বিনাশ বলা চলে না) কারণ সাধকের চিত্ত আমিত্বের সীম! হইতে 
মুক্তি লাভ করিয়! অসীমের মধ্যে নিমজ্জিত হইল। সমস্ত বাধা ও 
বিকার দূরীভূত হওয়ায় তাহার চিত্ত এখন সর্বাঙ্গীন স্বাধীনত লাভ 
করিল, ইহাই মুক্তি ইহাই নির্বাণ, ইহা! বিনাশ নহে। ' 

বৌদ্ধদার্শনিকগণ নানাদিক দিয়া নানাভাবে নির্বাণ রহস্ত 
আলোচন! করিয়াছেন, সেই উচ্চ তত্ব আমাদের আলোচনার বিষয় 
নহে। নির্ধাণপ্রাপ্ত সাধকের অবস্থা কিরূপ হয় তাহাই আমাদের 
আলোচ্য বিষয়। ধন্মপদ বলেন,__সাধঝ বুদ্ধির ক্থরধ্য সম্পাদন 


১৩৭ 


বুদ্ধের জীবন ও বাণী 


করিয়া, শীলাদি আচরণ পালনে নিপুণ হইয়! স্ুখান্থভব করিতে 
করিতে ছুঃখের ধ্বংস করিয়া থাকেন। আবার মহাপুরুষ বুদ্ধের 
সাধনার যে মনোহর বিবরণ ললিতবিস্তরে বিবৃত আছে তাহাতেও 
গ্রন্থকার মহাপুরুষের মুখে এই বাণী বলাইয়াছেন £_ | 
মৈত্রীবলেন জিত্বা ীতো মেংস্মিন্নমৃতমণ্ঃ | 
করুণীবলেন জিত্ব! পীতো মেহস্মিন্নবৃতমণ্ডঃ। 
মুদিতাবলেন জিত্ব৷ পীতো! মেহস্সিন্মৃতমণ্ডঃ ! 
ভিন্না ময়াহ্ৃবিদ্যা দীপ্তেন ভ্ঞানকঠিনবজেণ। 
এই বোধিমূলে বসিরা' মৈত্রীবলে জয় লাভ করিয়া আমি অমৃত রস 
পাঁন করিতেছি, করুণীবলে জয়লীভ করিয়া আমি অমৃত রস পান 
করিতেছি, মুদিত বলে জয়লাভ করিরা আমি অমৃত রস পান 
করিতেছি। প্রদীপ্ত জ্ঞানরূপ কঠিন বজ্রে আমি অবিদ্ভাকে ছেদন 
করিয়াছি । 
এই যে সিদ্ধি, ইহাতে যেমন মৈত্রী করুণা ও মুদিতা। আছে 
অন্য দ্রিকে তেমনি আ.মিত্ববিহীন পরিশুদ্ধ জ্ঞান আছে। এই সিদ্ধি 
লাভ করিয়াই সাধক “অমামষী রতি” লাভ করিয়! থাকেন 
তীহার চিত্ত আমিত্ববিহীন শুষ্ক বিশুদ্ধ জ্ঞানলোকে বিহরণ করে 
এমন নহে) সমস্ত জগতে যাহা কিছু কল্যাণ যাহা কিছু স্্খ 
তাহারই অনুগত হওয়ায় সাবকের চিত্ত ৪ আনন্দের মধ্যে 
প্রবিষ্ট হয়। ২ 





গ্রন্থকার প্রণীত 
শিখগুরু ও শিখজাতি 


সন্বন্ধে কয়েকটা অভিমত 
মডারন্‌ রিভিউ বলেন £-_ 
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ভারতী বলেন £- ূ 

গ্রন্থের ভাষ৷ সুন্দর হৃদয়গ্রাহী ও প্রাঞ্জল, বিগ্ভালয়ের ছাত্র- 
গণের পক্ষে এমন উপযোগী ইতিহাস গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অল্লই 
আছে। ইহা শুধু ইতিহাসের কঙ্কাল নহে, লেখকের সহৃদয়তা- 
গুণে বর্ণিত বিষয়গুলি যেন চোখের সন্মুথে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
ইতিহাস গ্রন্থ রচনায় শরৎবাবু নুতন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। 
্রস্থথানিতে বেশ একটি ধারাবাহিকতা আছে, ইহার অংশগুলি 
স্বতন্ত্র ঝা বিচ্ছিন্ন নহে, ইহাই তাহার ইতিহাস গ্রন্থের বিশেষত্ব । 
ক্চমান গ্রস্থথানি আরো! উপাদেয় হইয়াছে গ্রন্থের প্রারস্তে রবীন্দ্র . 
বাবুর ভূমিকা সমাবেশে । স্থচিস্তিত ভূমিকাখাঁনি পাঠ করিলে 
ইতিহাস কাহাকে বলে তাহার বিশদ আভাস পাওয়া-বায়। শিখ 
ও মারাঠাজাতির উত্থান-পতনের কারণ নির্দেশ, ভারতীয় আদর্শের 
স্বাতন্্যনির্ণর প্রভৃতি বিষয়গুলি কবিবরের ভূমিকায় বেশ সুস্পষ্টভাবে 
বিবৃত হইয়াছে । এমন জ্ঞানগভীর রচন! বহুধিন' পাঠ করি 


(৩) 
নাই। গ্রন্থের ছাপা, বাঁধাই বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছে গুরু নানক, 


গুরু গোবিন্দ, সের সিংহ, রণজিৎ সিংহ, খড়্া সিংহ, অমৃতসরের 
স্বর্ণ মন্দির প্রভৃতি বহু চিত্র গ্রন্থে সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । 


অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকার বলেন £_ 

বাঙ্গাল৷ দেশে ইতিহাস সাহিত্য ঘে অবস্থায় রহিয়াছে তাহাতে 
আমাদের বিচিত্র জাতীয় জীবনের জর্ধাঙ্গীন ও কার্ধ্যকারণ সম্বন্ধ- 
মূলক ইতিহাস প্রণয়ন অসম্ভব মনে করি। এখন বিশ্বেষ বিশেষ 
অধ্যায়ের জন্ত বিদেশী এতিহাসিক প্রণীত বিভিন্ন গ্রস্থাবলী হইতে : 
প্রধান প্রধান তথ্যগুলি সঙ্কলন করিয়৷ সামঞ্রন্ত বিধান করিতে 
পারিলেই আমাদের অভাব কথঞ্চিতি পূরণ হইতে পারে। 
আপনার ইতিহাস রচনা কার্যে আমাদের এই অভাব যে পূরণ 
হইতেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে সকল বিদ্ভালয়ে, 
মাতৃভাষার সাহায্যে ইতিহাসাদি শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা 
আছে তাহাদের কর্তৃপক্ষের এবং শিক্ষানুরাগী অভিভাবকগণ 
আপনার পুস্তক সাদরে ব্যবহার করিবেন_-এইরূপ আমার 
বিশ্বীস। 

আপনার পুস্তকে এ্তিহাসিকোচিত সংযম, ও উচ্ছ্বাস 
প্রবণতার অভাব দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। আপনার প্রয়াসে 
বাঙ্গালা সাহিত্য একখানি বাক্যাড়ম্বরশৃন্য, তথ্যপূর্ণ ও ধারাবাহিক 
ইতিহীসপ্রস্থ লাভ করিল। শিক্ষার্থিগণের পক্ষে ইহা শিক্ষা প্রদ 
হইবে। 
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শিবাজী ও মারাঠাজাতি 
সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত 
ভারতী বলেন__ 


স্থখের বিষয় বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণের দৃষ্টি ইতিহাসের প্রতি 
আকুষ্ট হইয়াছে । কিন্ত অধিকাংশ লেখক প্রায়ই ইতিহাসের বাহা 
বন্ত, রক্ত মাংস লইয়াই ব্যস্ত ; অধিকাংশ গ্রন্থ তাই খ্বীষ্টাবে, 
যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ণনায় পরিপূর্ণ । অবশ্য এ কথা৷ বলিতেছি না যে 
ধতিহাসিক ঘটনা বা তারিখের কোন মূল্য নাই। এ্তিহাসিক 
তথ্যের মূল্য যথেষ্ট, কারণ এ সকল ঘটনার অন্তরালে যে শক্তি 
কাজ করিতেছে তাহার রহস্ত ভেদ না হইলে আমরা ইতিহাসের 
অভ্যন্তরীণ প্রাণটুকুর সন্ধান পাই নাঁ। বর্তমান গ্রন্থখানি রাণাডে 
লিখিত [15৩ ০£ 013০ 7191)12.60, 7০০: ও কাণ্তেন গ্রান্টডফের 
ইতিহাস অবলম্বনে লিখিত। কিরূপে একটি জাতি গঠিত হয়, কোন্‌ 
কোন্‌ শক্তি ও ঘটন! দ্বারা তাহার অত্যুর্থীন ও পতন হয়, কিরূপে 
একটা জাতির ব্যবস্থাবিধি, আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়া জাতীয় 
জীবন প্রবাহিত হয়, রাষ্ট্রীয় শীসন প্রণালী, অধিকার বিধি প্রবর্তিত, 
পরিবর্তিত ও পরিণত হয়, ইহাই ইতিহাসের কঙ্কাল (০০50- 
00009101509 ) 7 মারাঠাগণ কিরূপে সহসা মাথা তুলিয়া 
দাড়াইল,_কিরূপে বিভিন্ন দলগুলি সম্মিলিত হইল, কিন্ধপে 
শিবাজী মারাঠাদিগের এই অত্যুদয়ে আপনার এ্রশীশক্তি নিয়োজিত 
করিয়া! রাষ্ীয় স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করিলেন; নিরক্ষর শিবাজীর 
প্রতিভা কোন্‌ কোন্‌ উপায়ে প্রকুষ্ট প্রকাশের পথ পাইল) 
বিচ্ছিন্নতার মধ্যে এঁক্য আবিষ্কার করিয়া, খণ্ডিত অংশগুলিকে 
সংযোজিত করিয়া কিরূপে এক সমগ্র জাতি গঠন করিল, এই গ্রন্থ 


(৫) 

তাহাই বিশদ ভাবে আলোচিত হইয়াছে । কেবল রাই্্ীয় ইতিহাস 
লইয়া শরৎবাবু গ্রস্থথানিকে নীরস করিয়! তোলেন নাই। এঁতি- 
হাসিক তথ্যেরও যথোচিত আলোচনা করিয়াছেন; আফজলার 
হত্যা বর্ণন প্রসঙ্গে তিনি শিবাজী চরিত্রের ছুরপনেয় কলঙ্ক মোচনে 
সফল হইয়াছেন। এই গ্রন্থে কবিবর রবীন্দ্রনাথ একটা উপাদেয় 
ভূমিকা লিখিয়। দিয়! মারাঠা ইতিহাসের বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্য অতি 
প্রাঞ্জল ভাবে বুঝাইয় দিয়াছেন। এঁতিহাসিক সাহিত্যবিভাগে এই 
ত্র গ্রন্থথানি যথেষ্ট আদরের সামগ্রী। ভরসা করি, সাধারণ্যে 
ইহার বিশেষ সমাদর হইবে। 

প্রসিদ্ধ এতিহাসিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যছুনাথ সরকার, 
এম্‌ এ, মহোদয় লিখিয়াছেন__ 

শিবাজী ও মারাঠাজাতি পড়িলাম। আপনার প্রয়াস 
গ্রশংসনীয়। আপনি শুধু ঘটনা বিস্তাস করিয়াই ক্ষান্ত হন না, 
মারাঠা ইতিহাসের উপদেশগুলি বুঝাইয়া দিয়াছেন। মারাঠী- 
জাতি কিরূপে বড় হইল, কেন তাহাদের পতন হইল, নেতাদের 
চরিত্র ও শাসন প্রণালী এবং তাহার ফল, জাতির উপর দেশের 
ভৌগোলিক অবস্থার ও অতীতের প্রভাব৮-এ সমস্ত বিষয় 
আলোচন! করিয়া আপনার বইখানিকে পূর্ণাঙ্গ ও উপদেশ প্রদ 
করিয়া তুলিয়াছেন ইহাই প্রক্কৃত ধতিহাসিকের কর্তব্য । বইথানি 
ছোট বটে, কিন্ত আমার বোধ হয় ইহাকে শিক্ষায় ব্যবহার করা 
যাইতে পারে। প্রথমে ছেলেদিগকে এই বই হইতে মারাঠা 
ইতিহাস মোটামুটি শিখাইয়া, পরে অন্ত বড় গ্রন্থ হইতে গল্প ও 
বর্ণনা শুনাইয়৷ ছাত্রদের জ্ঞান সহজেই বিস্তীর্ণ এবং পুস্তিকার 
উপদেশ আরও গভীর ও ব্যাপক করিয়! দেওয়৷ যাইতে পারে । 
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'প্রবাপী বলেন 

বু জ্ঞাতব্য নৃতন তথ্য ইহাতে পাওয়! যাইবে। মহাত্মা 
শিবাজীর মহত্চরিত্রে নূতন আলোকপাত হইয়াছে । ইহাতে 
শিবাজীর রাজত্ব, তাহার বংশধরদিগের বৃত্তাস্ত ও পেশোয়েদিগের 
শাসন সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে । . এই গ্রন্থে একটি দেশের 
প্রকৃত ইতিবৃত্ত একটি নেশন সংগঠনের চেষ্টার ইতিহাস পাওয়া 
যাইবে। দেশের রাষ্ট্রশক্তি উদদ্ধ হইয়৷ যে সাত্রাজা সংস্থাপন করে 
তাহাই প্রকৃত নেশনের ইতিহাস, তাহার হুত্রপাত মারাঠারাই 
করিয়াছিলেন। এই শুভপ্রচেষ্টা কেন নিক্ষল হইল তাহারও 
কারণ এই পুস্তকে নির্দেশ করা হইয়াছে। এই পুস্তকের 
উপাদেয়ত। বৃদ্ধি হইয়াছে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা 
থাকাতে। তিনি সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় অতি সুন্দর ভাবে দ্েখাইর়া- 
ছেন জাতীয় ইতিহাস কাহাকে বলে, কি অবস্থায় নেশন গঠিত 
হয়, মারাঠাজাতির বিশেষত্ব কোথায় এবং তাহাদের সহিত: 
শিবাজীর কি সম্পর্ক। এই গ্রন্থ বালকদিগের গৃহ পাঠ্য করা উচিত। 
অভিভাবকগণ বিবেচন! করিবেন, কারণ বিদ্যালয়ে ইতিহাস পাঠনা 
ত উঠিয়া গেল, যাহা বা হইবে তাহা বিদেশীয় ইতিহাস, বিলাস 
অত্যাচারের ইতিবৃত্ব আমাদের জাতীয় কথার স্থান তাহাতে নাই। 
সম্প্রতি কতকগুলি ইতিহাস গ্রস্থ বাংলায় প্রকাশিত হইল। ইহা 
অতি স্ুলক্ষণ। এক্ষণে পাঠক সাধারণ ইহার সমাদর করিলেই 
মঙ্গল । সমালোচ্য গ্রন্থের ছাপা কগজ পরিফ্কার। 

. শ্রাপ্তিস্থান--ইগ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস 

২২নং কর্ণওয়ালিস দ্র কলিকাতা । 


্াহ্য়াটী সাধারণ গৃন্তকানয় 
নির্ধারিত দিনের গরিচয় গর 


পরিগ্রহণ সংখা! ৮৩৯৮৫ ৯তততততত৬ত জজ ৬৩০ 
এই পুস্তকখানি নিয়ে নিদ্ধারিত দিনে অথব। তাহার পূর্বে 
গ্রন্থাগারে অবশ্য ফেরত দিতে হইবে । নতুবা মাসিক ১ টাকা হিসাবে 
জরিমানা দিতে হইবে। 
নির্ধারিত দিন] শি 
8:52 পু 
৫৮ ৯১৯ 
স্টরুভ্ডঃ 
১1) 214 | 
৯১২৮২ 
6 400 200 


রত 


বর্গ সংখা! 


দ্ারিত দিন | নির্ধারিত দিন | নি্ধারিত দিন 


এই পুস্তকখানি বাক্তি গতভাহে অথবা কোন ক্ষমতা-গ্রদ 


ভূমিকা 


( অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, এমৃএ 
মহাশয় কর্তৃক লিখিত ) 


মহাকবি কালিদাস তাহার মহাঁকাব্যের প্রারস্তে পূর্ববর্তী 
কবিগণের চরণে প্রণাম করিতে গিয়া এই চমৎকার কথাটি বলিয়া 
ফেলিয়াছেন যে ধাহার। শক্তিমীন তাহার! বস্্হ্থচীর ন্যায় শক্তি- 
শালী। সকল মহাঁজীবনী রত্ধের গ্তায় উজ্জল ও র্রেরই স্তায় 
কঠিন। সেই সব জীবনী মানুষ ব্যবহার করিত কেমন করিয়া 
যদি না মহাকবি তাহাদিগকে সর্বমীনবের গ্রহণযোগ্য করিতেন? 
হীরকের স্চী যেমন রত্বের মধ্যে ছিদ্র করিয়! তাহাকে সর্বলোক 
লভ্য করিয়! দেয় তখন যে-কেহ সেই রত্ধে সুত্র প্রবেশ করাইয়৷ কণ্ঠে 
ধারণ করিতে পারে, তেমনি ধাহার! কৰি ও শক্তিমান তাহার! 
এই জগতের . রত্ববৎ ভাস্বর ও রত্ববৎ দৃঢ় মহাপুরুষ চরিত্রকে 
সকলের গ্রহণীয় করিয়৷ দেন। এমন ছুঃসাধ্য কর্মে কালিদাসও 
হাত দেন নাই, তিনি পূর্ববর্তী মহাঁকবিগণের কৃত রন্ধ, আশ্রয় 
করিয়! তাহীর কাব্যমাল| গাঁধিয়াছিলেন। বজ্তন্ছটীর কর্ম নিজে 
করিতে সাহস পান নাই। অন্ততঃ এইরূপ একট! বিনয় গ্রস্থারস্তে 
তিনি করিয়াছেন। কিন্তু আমর! অল্পশক্তি বলিয়াই সেইরূপ বিনয় 
বাদ দিয়া থাকি। আমার ন্তায় লোককেও যে এইরূপ একখানি 
ভক্তচরিত গ্রন্থের তূমিকা! লিখিয়! গ্রস্থথানিকে গ্রহণযোগ্য করিয়া 
দিতে হইবে তাহা কে জানিত? অনেক অনুনয় বিনয় কাকুতি 
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মিনতিতেও নিষ্কৃতি মিলিল না। অনুরোধে, অনুরোধ অপেক্ষা 
আরও কঠিন শ্রীতির শাসনে আমায় এই তার লইতে হইল। 
কাণিদাসের বৌধ হয় কোন বন্ধু ছিলেন না, অন্ততঃ সেই সব 
বন্ধুদের কেহ গ্রন্থকার ছিলেন না এবং মুদ্রীযন্ত্ও তখন ছিল না, 
তাহা হইলে দেখিতাম কেমন করিয়া বিনয় রক্ষা পাইত? 
কালিদাসের কবিত্ব শক্তি বাদ দিয়াও সেই নিষ্ষণ্টক যুগ্লটির প্রতি 
অত্যন্ত লোভ উপস্থিত হয়। 

গ্রন্থকার আমার বন্ধু; একই কর্মে আমরা পরস্পরের 
সহযোগী । এমন অবস্থায় তিনি আমার শক্তিহীনতা দেখিয়াও 
দেখিলেন না৷ কেন? প্রেমে । 

প্রেম একটি অপূর্ব বজত্থচী, ইহার প্রসাদেই একজন আর 
একজনকে, 'মানৰ সকলকে লাভ করে। এই নান! লতাপাদপ- 
রম্য, নানা জীবজস্বদেবমানববিচিত্র নিখিললোক আমার সিকট 
একটি নির্বাসন ভূমি হইত যদি প্রেম ন! থাকিত; তবে সকলের 
মধ্যে আমি একা, গৃহের মধ্যে আমি বন্দী। প্রেমেই আমর! 
একজন আর একজনকে পাইয়! ক্ৃতার্থ হই। মন-প্রাণ-ইন্জরিয় 
সকলের মহোৎসব লাগিয়া যায়। 

এমন যে মহামূল্য প্রেম, তাহাকে ত বিনামূল্যে কিনিতে পারি 
না। এই প্রেমটি পাওয়া মাত্র সীমাসংখ্যার বোধখানি বিসর্জন 
দিতে হয়। পুত্রের রূপ কতটা তার সন্ধান মার কাছে মিলিবে 
না.) সেই নয়নে এ রূপের সীম! নাই; পুত্রের কি গুণ তাহা পিতা 
বলিতে পারেন না, প্রেমে তিনি সীমাকে যে ছাড়াইস্স৷ বসিয়াছেন। 

তবে কি প্রেমের, ধর্মই অসত্য ? একথা সত্য নহে। আমরা 
মনে করি প্রত্যেক বস্তর চারিদিকে যে ক্ষুদ্রতার সীমা আছে 
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তাহাই বুঝি একান্ত সত্য। কিন্ত এই কথাই কি পরম সত্য ? 
প্রত্যেক বস্তুই ও প্রত্যেক মানবই ষে আবার তাহার ইন্জির গ্রান্থ 
সকল সীমা অতিক্রম করিয়া! মহাগৌরবে বিরাজমীন এই লীলাই 
ত সাধক দেখিতে চাহেন? সাধকের সাধনাপূত নয়নে অণু আর 
অণু নাই-_“সমত্বং গিরি সর্ষপয়ো্,_এসর্ষপ ও পর্বত ছুই-ই 
সমান” এইখানেই দর্শক ও পুজক একান্ত বিভিন্ন হইয়! গিয়াছেন। 
থে কেবলমাত্র চাহিয়া দেখিতেছে সে ত বন্তর চতুর্দিকস্থ ক্ষুত্র 
সীমাগুলিকেই বড় করিয়া! দেখিবে ;.কিস্তু যে হৃদয় দিয়া দেখিতেছে 
ও পুজা করিতেছে সে ত এই সীমার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়! 
বসিয়াছে। 
এইখানেই খ্তিহাসিকে ও ভক্তে প্রভেদ। এঁতিহাসিকের 
কাছে কোন বিশেষ ব্যক্তি কোন বিশেষ স্থান বা কোন বিশেষ 
কাল তাহার আপনার চতুর্দিকের সীমার মধ্যে আবদ্ধ; কিন্তু 
ভক্তের নয়নে সেই সব সীম! কোথায় মিলাইয়! যায়! সকল জগৎ 
যেমন, ব্রজভূমিও তেমনি, কিন্তু বৈষ্বের নয়নে সেই ভূমির কি 
আর তুলনা আছে? সে যে দেখেনা, সে পুজা করে। যখন 
মহীপ্রভূ চৈতন্ত জন্মগ্রহণ করেন. তখনও দিনরাত্রি আজিকারই 
মত নিশ্পন্ন হইত; কিন্তু সেই পুণ্যযুগে জন্মগ্রহণ করেন নাই 
বলিয়া ভক্ত বৈষ্ণব বাসুদেব ঘোষ জীবনকে ধিক্কার দিয়া 
“জীবন বৃথা,” নরোত্তম দাস বলিয়াছেন-_-“নরোত্বদ 
দাস কেন না গেল মরিয়া ।৮ 
বুদ্ধ থুষ্ট মহম্মদ চৈতন্য প্রভৃতির ন্যায় যে সব মহাপুরুষ জগতে 
জন্মগ্রহণ করেন, তীহার। যে কেবলমাত্র এই জগৎকে পবিজ্র 
করিয়া যান তাহ! নহে ? তীহার! আমাদের একটা সুগভীর উপকার 
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করিয়া দিয়া যান। আমাদের অন্তর আত্মাকে প্রাণ দিয়! যান, 
আমাদের আত্মাকে খাস্য দিয়া যান; এই পৃথিবীর মাটিতে যে 
রস আছে, আকাশে যে সার আছে তাহাতো৷ আমরা গ্রহণ করিতে 
পারি না। বৃক্ষগণ নিংশবে বসিয়া বসিয়া! তাহা গ্রহণ করে এবং 
আমরা বৃক্ষমণ্ডলীর উপার্জিত ফল মূল পত্র কাণ্ড গ্রহণ করিয়! 
প্রাণ রক্ষা করি। আকাশে এবং মাটিতে যে সার আছে তাহা 
নিজ্জীব (79018571০ ), তাহাতে জীবন সঞ্চার করিয়৷ সজীব 
(015877০) করে কে? পাদপমগ্লী। জীব ও জড়ের 
মাঝখানে দীড়াইয়া তাহার! ক্রমাগত জড়লোক হইতে সকল সার 
লইয়া জীব মাত্রের গ্রহণীয় করিয়! দ্রিতেছে। বৈষ্ণবেরা ভক্তকে 
বৃক্ষের ন্তায় বলিয়াছেন। এই বৈজ্ঞানিক রহস্তটুকু তবু তাহারা 
জাঁনিতেন না। 

জগতে এমন কত কত জ্ঞানগম্য সত্য আছে যাহাতে জীবন- 
সধশর করা হয় নাই। তাহা আমরা জ্ঞানে জানি কিন্তু অন্তরে 
গ্রহণ করিতে পারি না। এই সব মহাপুরুষ সেই সব নির্জীব 
সত্যকে সাধন করিয়া তাহাতে জীবন সঞ্চার করিয়৷ দেন, তখন 
সকলেই সেই সত্যকে গ্রহণ করিতে পারে। তৃণভৌজনে অসমর্থ 
প্রাণীর জন্য গাভী তৃণ ভোজন করিয়া উধোভাওে ছুগ্ধ সঞ্চার করে ; 
অন্নগ্রহণে অসমর্থ শিশুর জন্ট মাত! স্তনে অমৃতরস ভরিয়া তোলেন। 
তখন জীবকুল পরিতৃপ্ত হয় এবং শিশুকুল বীচিয়া যায়। 

পরমেশ্বর সর্ধলোক চরাচরের পিতা, জ্ঞানে এই কথা কে ন! 
জানে? কিন্তু মহাপুরুষ থুষ্ট আসিয়া! পুত্রত্বকে সাধন করিলেন 
আর অমনি জগদ্বাসী কত লোক ভগবানকে পিতা বলিয়া গ্রহণ 
করিয়া বাচিয়া গেল। ভগবান ত্রিশুলাকের পতি সকলেই জানে, 
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মহাপ্রভু চৈতন্য সেই প্রেমসন্বন্ধ সাধন করিয়া গেলেন। বৈষ্ণব- 
গণ সেই রস হাতের কাছে পাইয়৷ বাচিয়া গেলেন। 

তাই বলিতেছিলাম, মহাপুরুষের৷ নিজ্জীব সত্যগুলিকে ধরিয়া 
সাধন দ্বারা জীবন্ত করিয়! দেন, তথন সত্য আমাদের জিজ্তান্ত মাত্র 
থাকে না, তাহা! আমাদের অন্তরের খাগ্ভ এবং প্রাণের আশ্রয় 
হইয়। উঠে। 

এই পন্থায় বিপদও আছে । জগতে কোন্‌ মহামূল্য নিধি 
বিনামূল্যে মানুষ লাভ করিয়াছে? ইহাঁরও মূল্য দিতে হয়, বড় 
বিষম মূল্য দিতে হয়। যত দিনজ্ঞান নিজ্জীব থাকে তত দিন 
তাহা পচে ন! কিন্তু যেই তাহা! জীবন্ত হইরা৷ উঠে, তখনি তাহা জীবন্ত 
বস্তর স্তায় প্রাণহীন হইলেই পচিতে আরম্ভ করে। ধর্মের এই- 
রূপ বিকারে জগতে বত রক্তারক্তি ও মহাঅনর্থপাত ঘটিয়াছে 
ততকি নীচতম স্বার্থসাধন করিতে গিয়াও ঘটিয়াছে? কত হত্যা, 
কত দাহ, কত অত্যাচার, কত নিষ্টুরতা, কত কুসংস্কার, 
কত নিধ্যাতন ! বড় কঠিন মূল্যে জীবস্ত সত্যকে গ্রহণ করিতে 
হ্র। 

কিন্তু উপায় নাই, এই ভাবেই জীবস্ত সত্যগুলিকে মানব 
এ যাবৎ গ্রহণ করিয়াছে এবং এই বিপদ বাদ দিয়া সাধনাকে গ্রহণ 
করিবার উপায় আজও উদ্ভাবিত হয় নাই। বাহার অতিশয় 
সাবধান হইতে গিয়াছেন তীহাদের সুচতুর নানা বন্ধনেই ষত্যের 
প্রাণ উড়িয়া গিয়াছে । সত্য জীবস্ত হইবে অথচ বিপদ থাকিবে 
না এমন উপায় আছে কোথায়? তাহার একমাত্র উপায় 
আছে যাহা সর্বাপেক্ষা সরল ও সর্বাপেক্ষা উদার কিন্তু সেই. জন্তই 
অতিশয় কঠিন। সেই উপায় সদা প্রাণবান্‌ থাকা। আচারে 
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টি হাহ 
তবে এই গলিত বিকারের প্রলয় হইতে রক্ষা পাইবে। 

যাক সে কথা। মহাপুরুষেরা সত্যকে এই জীবন দেন বলিয়া 
সাধকমগডলী যে তাহাদের কাছে কি উপকুত তাহা বলিয়৷ শেষ 
করা যায় না। এ্তিহাসিক মেই সব মহাপুরুষকেও অন্ান্ত 
মানুষের মত করিয়াই দেখেন কি নাঁ, তাঁই স্থান কাল ঘটন! ও 
নানাবিধ সীমার মধ্যে বদ্ধ করিয়াই তাহাদিগকে দেখেন) কিন্ত 
সাধক মহাপুরুষকে বাহিরের ইন্্রিয়লোকে রাখেন না তাহাকে 
একেবারে অন্তরলোকে লইয়া গিয়া! “মনের মাম” করেন, তখন 
আর ত সীমার বা পরিমাণের বোধ থাকে না, তাই ভক্তদের 
হৃদয়ে মহীপুরুষগণ চিরদিনই সীমা! অতিক্রম করিয়াই বিগ্বমান। 
ুষ্ট প্রতিহাঁসিকের কাছে একজন মানুষ, পুণ্যবান্‌ সচ্চরিত্র হইলেও 
একজন মানুষ মাত্র কিন্ত খৃষীয় সাধকের কাছে তিনি প্রেমলোক- 
বিহারী মনের মানুষ অতএব আর তীহাকে স্থানকাল ঘটনার সীমার 
মধ্যে রক্ষা করা চলিল না। 

কত মানব জগতে আছে কিন্ত আমার গৃহে যখন একটি মানব- 
শিশু জন্মলাভ করে তখন ধূপ ধুনা শঙ্খ ঘণ্টারবের মঙ্গলাচারে 
তাহাকে গৃহে গ্রহণ করি। জীর্ণচীর দরিদ্র যেদিন বিবাহে চলে 
সেদিন তার রাজসজ্জা, রাঁজীও তাহার জন্য পথ ছাঁড়িয় দেন, 
আজ যে সে প্রেমলোকে প্রবেশ করিবে, আজ সে রাজারও বড়। 
মহাপুরুষ আমার অন্তরের প্রেমলোকে আসিবেন কি প্রতিদিনের 
জীর্ণচীর পরিয়া? কণ্টকক্ষতচরণে, রৌন্রদদ্ধেবদনে, ক্ষুৎক্ষাম- 
দেহে? না তিনি আমিবেন রাজার স্ভায় সমারোহে জয়বাস্ 
বাজাইয়া, সর্বেশ্বধ্যে মণ্ডিত হইয়া । 
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যে মুহুর্তে সাধকদের অন্তরমধ্যে মহাপুরুষগণ প্রবেশ করেন, 
সেই মুহূর্তেই তাহারা প্রতিহাসিক জন-ন্থুলভ সব সীমাকে অতিক্রম 
করেন। তখন কোথায় সীম! নাই, শেষ নাই এবং কোনরূপ 
পরিমীণ নাই ।: সবই অনন্ত সবই অসীম সবই অশেষ। প্রেমের 
পরশমণির সিংহাসনের একেবারে উপরে ধে তিনি আজ বসিয়াছেন। 
এই জন্যই বুদ্ধের ছুই রূপ আছে, এক রূপ প্রতিহাঁসিকের নেত্রে, 
সেখানে তিনি রাজার পুত্র, কপিলবাস্ততে তীহার জন্ম, নিরঞ্রনার 
তীরে তিনি সাধনা করিয়াছেন ইত্যাদি। কিন্ত আর এক রূপ 
আছে ভক্তের অন্তরে, সেখানে ভক্তের হৃদয়কমলে তাহার জন্ম, 
ত্রিলোকের পর্্য তাহার ভূষণ, সকল বিচিত্র ব্যাপারই তীহার 
লীলা ইত্যাদি। 

এই পন্থার বিপদ বিস্তর । একটু প্রীণহীন হইলেই পচিয্াা উঠিবার 
আর শেষ নাই। কিন্তু সাধনা অন্তরের বস্ত প্রেমের ধন। মহাঁপুরুষকে 
অন্তরলোকে না নিয়৷ সাধক যে পারেন না; উপায় যে নাই। 

তাই ইতিহাসে বুদ্ধের এক রূপ, বৌদ্ধ সাধকদের কাছে আর 
এক রূপ, সেখানে তাহারা তাহাকে পৃজ! করেন, একেবারে বুদ্ধেরই 
তপস্তা করেন। এই ছুই রূপে সামগ্রন্ত কোথায়? সামগ্রন্ত করা 
কি কঠিন, সত্যের জরীপে মহাপুরুষের চরিত্র যায় শুকাইয়া, ভক্তের 
প্রেমবারি সেচনে অনেক সময় যায় পচিয়া। সামঞ্জন্ত হইলে ষে 
বাচ৷ বাইত। 

এই গ্রন্থে সেই সামঞ্জস্তের জন্য, গ্রন্থকার প্রাণপণ চেষ্টা 
করিয়াছেন। বড় কঠিন কাজ, সত্যকে রক্ষা করিতে হইবে অঞচ 
ভক্ত মহাপুরুষের জীবনীকে প্রাণহীন করাও হইবে না, বড় কঠিন 
ব্রত। মহাদেবের কুষ্টিত নৃত্যের চিত্র মনে পড়ে। আনন্দ তাহার 
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অসীম অথচ সীমার জগতে তাহার নৃত্যলীলা করিতে হইবে। 
তাই সকল দিত্বগুলের সীমায় সীমার তাহার নৃত্যলীল৷ কুন্টিত 
হইরা উঠিতেছে। এই ছুরহ ব্রতে গ্রন্থকার প্রাণপণ চেষ্টা 
করিয়াছেন এবং যে পরিমাণ সাফল্য আশাও করি নাই তাহাও 
লাভ করিয়াছেন দেখিয়া বিশ্মিত হইলাম । এই ছুই বিরুদ্ধ ধারাকে 
মিলিত করিয়া দীর্ঘ সময় চল! অসম্ভব, এই পথথানি যে “ক্ষুরস্ত ধারা 
নিশিতা ছুরত্যয়।1” এইরূপ গ্রন্থ দীর্ঘ হইতেই পারে না, তাই এই 
দীর্ঘগরন্থখানি খুব দীর্ঘ হয় নাই, তথাপি গ্রন্থথানি অপূর্ব । অ-বৌদ্ধ 
সাধকের কাছে এইরূপ একখানি গ্রন্থের একান্ত প্রয়োজন 
ছিল; 'এই গ্রন্থে বুদ্ধের ধ্রতিহাসিক শু মূর্তিও নাই, আবার তিনি 
একেবারে দেবতা! হইয়া! অতি প্রাকৃত হইয়। উঠেন নাই। এখানে 
তাহার সাধক বেশ। যে বেশে তিনি নিজে সাধন! করিয়াছেন 
সেই বেশেই সকল দেশের সকল যুগের ও সকল সম্প্রদায়ের 
সাধকের হৃদয়ে অসাধারণ সেবা-রস ও অপূর্ব সাধন-রস সঞ্চার 
করিতেছেন। তাই এই গ্রন্থে তিনি অতি প্রাকৃত নহেন। এই 
হরিহরের মিলনে যক্ঞটি বড় মধুর হইয়াছে। . 

গ্রন্থকার গ্রন্থের সমস্ত বস্তই বৌদ্ধশান্ত্র হইতে বা ভক্তদের 
লেখ৷ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। নিজ-কল্পনাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন 
নাই। শাস্ত্রে অবশ্য বুদ্ধবাণী ও বুদ্ধকাহিনী আছে কিন্তু ্তিহা'সিক 
বুদ্ধের স্ায় শাস্ত্রের বুদ্ধবাণীও শু । মহাপুরুষদের বহু বাক্য শাস্ত্র 
ঠিক বুঝিতে পারে নাঁ_তাহ! তাহাদের সাঁধকেরাই বোঝেন, 
কারণ তাহারা তো জ্ঞান বা দর্শন বলিতে আঁহসন নাই যে শান্ত্ে 
ব৷ দর্শনে তাহাদের সব কথা ধরা পড়িবে। তাহাদের সাধনার 
গভীর বাণী বু সমস্ন শাস্ত্রে ধর! পড়েই না এমন কি অনেক সময় 
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তীহারা নিজেরাও তার সবটা ভাবিয়া দেখেন না। সাধক সাধনা 
করিয়া সেই সব তাৎপর্য্য বাহির করিয়া লয়েন। 

মহীসাধকদের বাঁণী-ই মন্ত্। মন্ত্র মাত্রেই বীজমনত্। বীজের 
মধ্যে যে রূপটি প্রচ্ছন্ন আছে তাহা কি শন্তের দোকানের পাষাণ- 
ভিত্তিতে স্ত,পীরুত বীজের মধ্যে প্রকাঁশ পায়? ভক্তের সরস চিত্ত- 
উগ্ভানে তাহার অন্তর-নিহিত শ্টামলতা, নান! পুষ্পবর্ণ বিচিত্রতা, 
নানা ফলনিহিত মাধুর্য ধরা পড়িয়! যায়। তার স্পন্দন, কম্পন, 
ছায়া রূপরসগন্ধ দেহমনপ্রাণকে জুড়াইয়া দেয়। 

বুদ্ধ সাধক ছিলেন না, একথা ধিনি বলেন তাহাকে বলিবার 
মত আমার কিছু নাই। যে মহাসাধক তিনি ছিলেন-_তাহার বাণী 
কি মন্ত্র না হইয়া যায়? তাহা না হইলে কি জগতের সর্বাপেক্ষা 
অধিক মানব তাহার বাণীতে আশ্রয় পাইয়া বীচিয়া যায়? শাস্ত্র 
দেখির৷ কি সেই বাণীর সব সার্থকতা বুঝা যায়? তাই গ্রন্থকার ষত 
পারেন শাস্ত্র হইতে রত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন কিন্ত মীঝে মাঝে সেই 
রত্বাবলীর তাৎপর্য্যের জন্ত বুদ্ধের সব সাধকের দুয়ারে হাত 
পাতিয়াছেন, তীহার গ্রন্থে এমন একটি পংক্তি নাই যাহ! হয় বৌদ্ধ- 
শাস্ত্র, না হয় কোন ভক্তজনের গ্রন্থ হইতে ন! লইয়াছেন ! শাস্ত্রের 
এবং ভক্তের কাছে বাণী ও উপদেশ ভিক্ষা করিয়! ধ্রতিহাসিক 
যাথাতথ্যের দিকে চক্ষু রাখিয়া! সাধক বুদ্ধের চরণে মন নত করিয়! 
যে অমৃত তিনি আজ আমাদিগকে পরিবেষণ করিয়াছেন তার জন্য 
তাহার কাছে কৃতজ্ঞত| প্রকাশ ন৷ করিয়! পারি না। ] 

এমন গ্রন্থের আরস্তে প্রগল্ভতা৷ সাজে না। ইতিপূর্বে যতখানি 
অপরাধ করিয়াছি তাহার জন্ত ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া আমি এখানেই 
নিবৃত্ত হইব। 


